শ্রীনরহরি দাস ভাগবতভূষণ- 
কাব্যতীর্থ-বৈষ্ঞবদর্শনতীর্থ- 
ভূৃতপূর্ব্ শরীশ্রীরাধাকৃণ্ডের মহাত্ত 
সম্পাদিত 


॥ সঙ্গঘকসংক্করণং দাসাভাসেন হারপার্ষদদাসেন কৃতমৃ॥ 


জীত্রীরুফচৈতনতঃ শরণম্‌। 


ভীভীতওহসভন্তি-ল্তিক্ষা। 


শ্রীপাদ্‌ সল্লোভ্তন্ম ীকুল সহাম্পস্-প্রণীতি। . 
জ্ীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তা-কৃত টীকা! সমলঙ্ক ত। 


পরীবন্দাবন-বৈষবারর্শন-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্বব অধ্যাপক, 
৭সাধনভ্তি-চন্ত্িকা* গ্রস্থ-সম্পাদক, 
শ্রীনব্ধীপ-নিবাসী ৃ 
ভ্রীন্নল্লহল্লিদ্াস ভ্ডাগবত ভুন্বপ-ব্াব্যতীর্খ- 
ল্য দর্শন তীর্থ 
কর্তৃক, 
তাতপর্য্য-ব্যাথ্যা-দহ 
সম্পাদিত ও 
প্রকা,শত ॥ 


সপ (৩ ০০ 


শ্রীচৈতন্তাব্য ৪৪৫, বঙ্গা ১৩৩৭ 


॥ সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্‌। 


ৃ 
1 
ৃ 


সম্পাদকের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। 


বাহার করুণায় শ্রীমস্তাগব্ত, ফট সন্দর্ভ ও গোবিন্দভাষ্যাদি বৈষ্বদর্শন- 
শান্্-সমূহ আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, ধিনি 
কপা করিয়া স্থবিমল রাগানুগা-ভক্তিমার্গের 
দিগ্দর্শন করাইয়াছেন ) 
বাহার উপদেশের ফলে মাদৃশ অযোগ্য জন কর্তৃক, রাগানুগাতক্তিপথের 
পথিক বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ব-ভজনপথপ্রদর্শিক! 
এই. 
প্শ্রীঞীত প্রন্মভভক্জুন্-িভিড্রুত্” 
চীকা ও তাৎপর্যয-ব্যাখ্যা সহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইল ; 
সেই-- 
ভাঁরতবিখ্যাত ভক্তিশাস্্র-্যাধ্যাতা, শ্রীমদেশীড়েশ্বর-ম্শরদায়াচা্য্যবর্য্য, 
মতসর্বন্থ-পদাস্তোজ, শ্রীমন্লিত্যানন্দ-বংশাবতংস, 


প্রভুপাদ__ 
শ্রীল স্্রীপ্রাণগোপল গোস্বামী 
সিদ্ধান্তরত্ব মহোদয়ের শ্রীচরণকমলে 
চির-কৃতজ্ঞতা-পাঁশে 
আবদ্ধ রহিলাম। 


৯৮৪৬৪৮৫ 
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স্রাব 


শ্্রীপ্রীপ্রেম ভর্তি চন্ষিক। 
অভ্ভ্ানতি মিরান্ধম্ত ভ্ানাঞন শল্কয়া । 
্ষুুত্থীলিতং ঘেন তন্মৈ ুরবে নম: ॥ ১ 


শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবস্তিপাদ কৃত চটীকা 
ছৈত প্রক্টীকৃতো নরহুরি প্রেষ্টঃ ম্বরূপপ্রিয়ো নিত্যানল্দ 
সখ! সনাতন গতিও শ্ীরপ হৃৎ কেতনঃ | ক্ষমী প্রাণপতি গঁদাধর 
রসোল্লাসী জ্রগন্নাথভূঃ সাঙ্গোপাঙ্গ সপ ধর্দঃ সদয় হাঁং দেবঃ শচী- 
নন্দন 1 তন্মৈ প্রীগুরবে নম শ্ীগ্চরুং প্রতি নমোইস্তর কিন্ত" 
তায়? ধেন গুরুণ। মম চক্ষু; নেত্রযুন্সীলিতম্‌। মম কিম্তৃতন্ 


অভ্ঞানতিমিরাঙ্গস্ত অজ্ঞানমেব তিমিরমক্ষিরো গান্তে নাঙ্স্ দৃষ্টিশক্তি 
রহিতস্ত | 


ত্রীত্রীক্ুধ্চৈতন্যঃ শরণম্‌। 

আমি অনাদিকাল হইতে অজ্ভানতিমিরে অঙ্গ ছিলাম, 

ঘিনি গ্রীভগবন্তত্বজ্ঞান কূপ অজ্ঞ্ঞানশলাকা ছারা জামা মন 

উন্মীলিত করিয়া দিয়ীছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে জমি নমস্কার 
করি॥ ১? 

ভাবার্থ__এই গ্রন্থখানি গ্রেমতক্তি পখের চন্দ্িকা 

অর্থাং টাদের আলো সদৃশ, এজন্য ইহ্ছার নাম “প্রেমভক্তি- 

চন্দ্রকা।” অথবা হিংজআ জন্ত সঙ্কুল ঘোর জন্ধকীরময় অরণ্য 


9 শ্রীশ্রী প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা 

কিংণা অজ্ঞাননবিদ্য। তদেব তিমিরমন্ধকারস্তেন অন্ধন্ত । অজ্ঞ!ন- 
তমলো নাম কৈতবং যথা শ্্রীচৈতন্থচরিতামুতে--অজ্ভীনতমের 
নাম কহিয়ে কৈতুব। ধর্ম অর্থ কাম বাঞ্ছ' আদি এই সব॥ তার 


মধ্যে প্রবেষ্ট দিশঠারা পথিককে সহসা উদিত চন্দ্রের জ্যোত্ক্ 


যেমন পথ প্রদর্শন করিয়। গন্বা স্থানে পৌছাইয়। দিতে সমর্থ 
তেমন বিবিধ ছুব্বাসন্াপূর্ণ মায়াময় সংসার মধ্যে নিপতিত স্বরূপ 
বিস্মৃত জীবকে ভজন পথ প্রদর্শন কারয়। '্্রীরাধামাধব পদারবিন্দ 
সান্নিধ্যবূপ গন্ভব্যস্থা;ন পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত দৈবাৎ আবি 

ভূত প্রেমভক্তিরূপ স্বধাকরের চন্দ্রিকা সদৃশ বিমল সাধনরীতি 
সকল এই গ্রন্থে বণিত আছে, এক্ন্য এই গ্রন্থের নাম “প্রেমভক্তি 
চক্দ্রিক”। পরম কৃপালুমৌলি কলিপাবনাবতার স্বয়ং ভগবান 
প্ীগীরসুন্দর কর্তৃক প্রচারিত অনপিতচরী প্রেমভক্তি সম্পান্ত 
লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে গ্রীগুরচরণাশ্ীয় কর্তব্য। ইহ! 
জানাইবার জন্য এবং আরদ্ধ গ্রন্থের নিধিপ্বে পরিসমাপ্তির জন্ত 
গ্রীল ঠাকুর মহাশয় '্রীগুরুদেবের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করি- 
তেছেন-_-প্'গুরুচরণে স্বীয় ভাস।ধারণ কৃতন্জরতা প্রকাশ করিয়া 
ভক্তি স্বভাবে দৈন্য ঠেতু সাধক দেহাভিমানে বদ্ধজীবোচিত 
ভাবে বলিতেছন_-আমি অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ ছিলাম, অজ্ঞান 
তিমির শব্দের অর্থে কৈতব বোঝায়, অনাদি. ভগবদ্বহিমুখ জীব 
কৃষ্ণ নিত্যদাপরূপ নিজপ্বরূপ বিস্মৃত হেতু মায়ার অধিকারে 
নিপতিত হইয়া অনন্ত সংসার ছুঃখের হেতুভীত অবিদ্া কল্পিত 


লা টাটা পাপা ___7_- 


মঙ্গলাচরণ [. ও 


মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছ। কৈতব প্রধান । যাহা হইতে কৃষ্ণ তক্তি হয় 
আন্ত্ধীন ॥ কৃষ্ণ ভক্তিবাধক ষত শুভাশুভ কর্ম্। সেহ এক জীবের 
সন ছি, ২ 
দেহাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে এবং নিজ প্রভূ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম- 
সেবারূপ পুরুষার্থ ভুলিয়া গেহাভিনিবেশ হেতু নিজন্ুখের জন্ত 
ঘতই চেষ্টা করিতেছে, ততই অজ্ঞ্কানান্ধকারে আবৃত হইতেছে । 
স্থতরাং নিত্যকৃ্ণদাস জীবের শ্রীকৃষ্সেবা ব্যতীত ঘত কিছু নিজ- 
স্থখের অনুসন্ধান, সমস্তই স্বরূপ আবরক হওয়ায় কৈতৰ অর্থাৎ 
কপটতা। বলিয়া পরিগণিত । ধর্ম অর্থ কাঁম মোক্ষ বাসনা প্রভৃতি 
সমস্তই নিজন্ুখৈকভাৎপর্য/ক বলিয়া, এ সকলকে কৈতব বলে। 
ধেন্ম” শব্দে এস্থলে কৃষ্ণভক্তিবাধক পুণ্যকর্ম-যদ্দারা স্বর্গাদি 
স্থুখ লাভ হয় । অর্থ_ চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়গণের উপভোগ্য মায়িক 
বূপাদি বিষয়। কাম-_রূপাদি বিষয়ভোগ দ্বারা নিজেক্দ্রিয় 
পরিতৃপ্ত সাধলেচ্ছা । এই ধর্ণ্ম-অর্থ-কাম লাভ করিয়া জীব 
উত্তরোত্তর মায়াপাশে সুদুটভাবে আবদ্ধ হয়। যেহেতু ধর্ম 
(পুণ্যকর্ম্) ছার! লব স্ব্গস্খও মাফিক প্রপঞ্চ বই আর কিছুই 
নহে; এই স্বর্গহথখ-ভোগাবসানে পুনরায় মর্ত্যলোকে পতিত 
হুঈতে হয়,_বিষ্ঠার ক্রিম পর্যন্ত হইতে হয়। অপরাধী প্রজার 
প্রতি রাজার দগুবিধানের ম্যায়, মায়াই কৃষ্ণবহিমুখ জীবকে 
কন্মানুসারে কখনও স্বর্গে উঠায়, আবার কখনও বা নরকে ডুবায় 
এজগতের বূপাদি বিষয় সমূহ মায়ার বিকার মাত্র; কামিনী" 


এ, _. স্তীশ্রীপ্রেমতক্তি-চর্জিকা 


অভ্ভানতমোধর্ঘ্দ ॥”কয়া উন্মীলিতং জ্গানাঞ্জনশলাকয়া,প্ঈশ্বরঃ পরম£ 
কষ সচ্চিদানন্নবিগ্রহঃ । অনাদিরাদিগোহিন্নঃ সব্র্কারণ- 


কাঞ্চনাদি সবই মারা কল্পিত। অতএব ধর্মম-অর্থ-কাম তিন 
মায়ার কৃহক ; কাজেই এই তিন-__অজ্ঞানতম বা কৈতব নামে 
আভিহিত। 

এমন কি, জীবের জন্মমৃত্যুরপ-সংসার*ছুঃখের হেতৃতৃত 
মাঁয়াবন্ধন যদ্দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, মেই মোক্ষবাসনাকেই সর্বব- 
প্রধান কৈতব বলে। যেহেতু পূর্বেবাক্ত ধর্্ম-র্থ-কাম-বাসনারূপ 
কৈতব হৃদয়ে জাগরুক সত্বেও কদাচিৎ তগবন্তক্কুপাজনিত 
সৌভাগ্যপ্রভাবে এসকল কৈতুবরূপ অজ্ঞানতম হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিয়া, পুনরায় “কৃষ্ণনিত্যদাস”রূপ নিজ স্বরূপ প্রাপ্তির 
সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মোক্ষবাসনানিমগ্ন জীবের আর সে 
সৌভাগা ঘটে না। “মোক্ষ? বলিতে এস্থলে সাযুজা-মুক্তি; মুক্তি- 
বাসনানিমগ্রঙ্জনের চিত্তে গুথন হইতেই *“তৎপদার্থ ব্রহ্ম ও তবম্‌ 
পদার্থ জীব” এই দুইয়ের একাভাবনা অর্থাৎ “পোহহং* আঙি 
সেই ব্রহ্ম- এই অভেদজ্ঞান জাগরুক থাকায়, “কৃষ্ণ আমার প্রত 
আমি কৃষ্ণের নিত/দাস” এই নন্বন্ধজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়; 
এজন্য সন্বন্ধজ্ঞানপরিশূন্ মুক্তিবাসনানিমগ্ন জনের নিকট হইতে 
কষ্ণতক্তি দুরে পলায়ন করেন-__( তুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী 
হাদি বর্ততে । তাবদ্‌ ভক্তিস্ুখন্তাত্র কথমভুদয়ো ভবে ॥__ 
ভক্তিয়সামৃতসিন্ধু । | অতএব ( ক্চনিত্যদাসরূপ জীব-ন্বরূপকে 
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কারণমিত্যনেন” “কৃষ্ণগ্জ ভগবান্‌ স্বরমিত্যনেন চ “কৃ্চে ভগবস্তা- 
জান সন্িদরে সার” ইতি শ্রীচৈত ্তচরিতানুতোক্তেঃ ॥ ১ ॥ 


চিরকালের জন্য আবরণ করে বলিয়। ) মোক্ষবাসনার ন্যায় অনিষ্ট 
কর কৈতব আর নাই । 

.. প্লোকোক্জ জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়] পদের গি্তান” শব্দের অর্থ 
কফ্ণের ভগবত্বাজ্ঞান বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ভগবন্তা-বিষয়ে 
ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত আছে,_“ধিনি সমস্ত জগতের আদি, এমন 
কি ঈশ্বরম্বরূপ সকলেরও আদি, ধাহার আদি আর কেহই নাই, 


ঘিনি গোবিন্দ অর্থাৎ গোকুলেন্দ্ররপে বেদের প্রতিপাগ্ধ, যিনি 
নিখিল কারণসমূহ্েরও কারণ এবং ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেই 


সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌” । 
শ্রীমন্তাগবতে উক্ত আছে -_-“যত যত ভগবদবতান আছেন, তন্মধ্যে 
কেহ অংশ কেহ ৰা অংশের অংশ, কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্‌ অর্থাৎ 
নিরধিবশেষ ব্রহ্গম্বরূপ, পরমাত্মা-স্বরূপ ও নিখিল ভগরৎ স্বরূপের 
মূল আশ্রয়--শ্রীকষ্ণ” । অতএব স্রীকুষ্ণই সর্ব্বনিয়ামক ও. সর্ববা- 
রাধ্য ; ইত্যাদি শ্রীকৃঞ্চ ভগবত্তা জ্ঞানোপদেশরূপ অঞ্জনশলাকা- 
দ্বার শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমার অঞ্ভ্রানতম রূপ নেত্ররোগ 
নষ্ট করতঃ দিব্যজ্ঞানচক্ষু বিকাশ করিয়াছেন ; অর্থাৎ “গ্রাকৃষঃ 
আমার প্রভু আমি কৃষ্ণের নিত্যসেবক, তীয় সেবাই আমার 
একমাত্র কর্তব্য* এই দিব্যজ্ঞান আমাকে প্রদান করিয়াছেন, 
অতএব সেই পরম কারুণিক গ্রাগুরদেবকে আমি নমস্কার 
করি ॥ ১॥ 


৬ | ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্দ্রিক 


প্রীচৈতন্ত-মনোইভীষ্ট স্থাপিতং যেন ভূতলে। 
সোইয়ং বূপঃ কদা মহ্াং দদাতি ব্বপদান্তিকম্‌ ॥ ২॥ 
শ্রীগুর-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-দদ্লা, 
বান্দা] মুঞ্িঃ সাবধান মনে। 


শ্রীচৈতন্যমহা প্রভো মনোইভীষ্টং মনোইভিলধিতং শ্রীমদ্‌- 
ভগবদ্ভক্তিরসশাস্ত্রং ভূতলে যেন রূপেণ স্থাপিতং নিরূপিতং, 
'সোহয়ং রূপঃ পদাস্তিকং নিজচরণনিকটং কদ! ভাগ্যবশেন মহাং 
দদাতি। শ্রীরূপন্ত কৃপয়া নিজানুচরত্েন তৎসেবনকন্্মন কর- 
বানীতি ভাবঃ ॥ ২1 

ভাই-__হে ভ্রাতঃ মনঃ! ॥ ৩॥ 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহা প্রভুর মনের একমাত্র অভিলস্ষিত শ্রীমদ্‌- 
ভগবদভক্তিরসশাস্ত্র । ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, স্বকীয় অসমোর্দ- 
মাধুর্য আন্বাদনের নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া, অশেষবিশেষে আশা 
ঘিটাইবার উপকরণ যে রাধাভাব শঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই 
শ্রীরাধিকার (প্রমরসমহিমা বা মধুর জাতীয় প্রেমভক্তিবিশেষ 
প্রধানরূপে জগতে প্রচার করাই শ্রীকষ্চৈতন্য মহাপ্রভুর একান্ত 
অভিপ্রেত | সেইটি যিনি এই ধরাধামে বিস্তারের নিমিত্ত ভক্তি- 
রসামুতসিন্ধু ও উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্র প্রণয়নে নিরূপণ 
করিয়া রাখিয়াছেন, সেই শ্্রীবূপগোম্বামিচরণ আমার ভাগ্যবশে 
কবে আমাকে তদীয় চরণসান্লিধ্য প্রদান করিবেন? ্রীরূপের 
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ধাহার প্রসাদে ভাই, এভৰ তুরিরা যাই, 
কক প্রাপ্তি হয় মাহা হনে॥ ৩। 


কৃপায় হার নি অহ তীয় নিয়োগানুপারে কবে 
শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবায় নিযুক্ত হইব ?1 ২॥ 
্রীগুরু মহিমা। 

শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব)তিরেকে ভক্তি বা শ্রীভগবৎ কৃপালভ 
স্ুদুরপরাহত । অতএব ভক্তি-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে 
সর্ববাগ্রে গুরুপাদাশ্রয় কর্তব্য । এজন্ত শ্রীল ঠাকুর মহাঁশয় সর্ধব 
প্রথমে শ্রীগুরু-বন্দনা করিতেছেন । যথা- ভ্রগুরু- শ্রীযুক্ত 
গুরু । শিষ্যুকে অবিদ্ঠার আবরণ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
চরণ-সমীপে পৌছাইবার নিমিত্ত শক্তিযুক্ত গুরু বা প্রেমভক্তি- 
সম্পত্তিযুক্ত গুরু। '্্রীগ্রুচরণ-পন্প*” বলিতে শ্রীগুরুদেবের 
চরণকমল এরূপ অর্থ নহে। গিরণ' শব্দটা এখানে পৃজ্যার্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে,__যেমন-_শ্রীধরস্বামীচরণ শ্রাগোদ্বামীচরণ 
ইত্যাদি । “পল্প* শব্দের প্রয়োগের তাৎপর্য এই,-_শ্রীকষ্ণ- 
প্রেমবিলসিত কলেবর শ্রীগুর অতীব মাধুধ্যময় । এবং আরও 
বুঝাইয়াছেন যে ভ্রমরের আস্ম-ছ্য যেমন কমল, ভাক্তের আম্মা 
তেমন প্রীগুরুচরণের কৃপা! মাধুর্য । এবংবিধ শ্রীগ্চরুই 'কেবল- 
ভকতি সম্প”__একমাত্র কেবলা ভক্তির আশ্রয়, “কেবলা -ভক্তি” 
বলিতে অন্যাভিলাধিতা শৃন্া জ্ঞান-কর্মাদি রা অনাবৃত স্থরূপ- 


এ শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্দ্রিকা 


গুরু-মুখপান্ম বাক্য, হৃদি করি মহা শক্য 
আর না করিহ মনে আশা। 
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তম-গতিঃ 


যে প্রসাদে পুরে সব্ব আশা ॥ ৪ 


দে ১১ এ 


বাকা--কুষ্ণভক্তি-প্রেমরস-তত্বোপদেশরূপ বাকাং। মহা- 
শক্য_-শ্রীকষ্ণ প্রাপণশক্তিযোগাম।  উত্তমগতি--উত্তমা চাসৌ 
গতিশ্চেতি উত্তমগতিঃ। যদ্ধা__উত্তমগতি _প্রাপ্যবস্ত,নাং শ্রেষ্ঠ; 
_ জ্রীগাধা প্রাণবান্ধোশ্চরণকমলয়োঃ সম্বাহনাদিরপা প্রেমসেবা। 
যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা-শ্রীবন্দাবনে মপি-নিকুপ্জ-মন্দিরে 
শ্রীরাধ।কৃঙয়ে।শ্চামর-ব্যজন পাদসন্বাহনাদরূপা আশা যস্ 
প্রসাদেন পূর্ণা স্তাৎ ॥ & ॥ 
সিদ্ধা উত্তমা ভঞ্ি । এই উত্তম। ভক্তির আশ্রয় একমাত্র ্্ীরুরু- 
দেব। বন্দে মু সাবধান মনে_মুখ্ি--আমি, ভক্তি-স্বভাবে 
অত্যন্ত দীনতা ঠেতু নিজের অপকর্ষ সুচনা করতঃ 'মুঞ্চি? শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন । আমি সাব্রধান মনে পূর্ববোন্ত রূপ গুরু- 
দেবের চরণ কমল বন্দনা করি । সাবধান মনে অন্যাভিলাষিতা 
শৃহ্য হইয়া শ্রীগুরু তত্বের ও প্রাপ্য বন্ধ শ্রীকৃঞ্চদান্তের অনুসন্ধান 
যুক্ত মনে শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিতে হইবে। “সাবধান মনে 


এরূপ পাঠীস্তরও দৃষ্ট হয়, তাহা সমীচীন নহে । কারণ অব- 
ধানের সহ এই অর্থে সাবধান* তৎপর “সনে” (সহ) শব্দের 
প্রয়োগে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে ॥ ৩ ॥ 


শ্রীঞ্ঘরু-মহিমা রা, 


চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু দেই, 
জিব্যজ্ঞান হালে প্রকাশিত । 


চক্ষুদান ইত্যাদি__সংসারার্ণব-তারণ-পূর্ববকং চর্ন্মচক্ষু- 
নচস্িদ্বা“পরতত্বালোকনযোগ্য দিবাচক্ষুর্বেন দত্তং । দিবাজ্ঞান 
ইত্যাদি-_কৃষ্দীক্ষাদি-শিক্ষণ-বূপং দিব্যজ্ঞানং হৃদি প্রক্কাশিতং 
ঘতপ্রসাদ্দাদিতি শেঘঃ | প্রকীশিত ইতি ভাবেক্তঃ | বেগে গায় 


শ্রীগুরুদেৰ শ্রীকষ্ণ-ভক্তিতত্ব ও প্রেমরম-তত্ব উপদেশ 
করিয়া থাকেন । শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃল্থত এই উপদেশ-বাক্য 
মহাশক্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি করাইতে শক্তি-যুক্ত । অতএব 
শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত ধাহার! লুব্ধ, তাহারা নর্ধ্বাপ্রে শান্ত্রসম্মত 
ভ্রীগুরুবাক্য হাদয়ে ধারণ করুন । 

“হাদি করি মহাশক্য” স্থলে পাঠাম্থর “হাদয়ে করিয়া 
এক্য” ইহার অর্থ- শ্রীগুরুদেব শিষ্যুকে মঞ্জরীরূপ নিত্যস্বব্পানু- 
সম্ধানাত্মক ঘে উপদ্ধেশ বাক্য বলিয্বাছেন, সেইটি একান্ত ভাবে 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া । “যে প্রসাদে পৃরে সর্ধব আশা” এস্থলে 
“সব্ব আশা” পন্দের অর্থ__্রীবৃন্দাবনে মণি মাণিক্য খচিত নিকুঞ্জ 
মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চামর ব্যজন-পাদসম্মাতনাদ্দি সেবা প্রাপ্তির 
লালসা । শ্রীগুরুদেব যাহার প্রতি প্রসন্ন হসন্ন হন, শ্্রীরাধাকৃষ্ণও 
তাহার প্রতি প্রসন্ন ঘন্ত প্রসাদাৎ ভগবশ- প্রসালঃ, সুতরাং 
শ্ীগুর-কৃপাতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ হয়। গু 4 


রঃ] শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্দরিকা 


প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিষ্া বিনাশ যাতে, 
বেদে গায় যাহার চরিত ॥ ৫॥ 


ইত্যাদি--বেদকর্তৃক-ত তচ্চরি্রগানং | যথা-সর্বববেদাস্তসার-্রীভাগ- 
বতে আচার্ধ্যং মাং বিজানীয়ার্দিতি। আচাধ্যবান্‌ পুরুষে। বেদে- 
ত্যাদি শতেম্চ, ] আচাধেযা। দেবো ভবেদিত্যাগ্ভাশ্চ | ৫ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু আসি “শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস* এই নিজ 
স্বরূপটি জীব অনাদি কাল হইতে ভুলিয়া গিয়াছে । সেই অব- 
কাশে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জীবকে শনাত্মভূত 
অবিদ্তা রচিত এই জড়দেহ আমিত্ব বুদ্ধি ঘটা ইয়া দিয়! অনন্ত 
সংসার ছুঃখে নিবদ্ধ করিয়াছে । সেই সংসার ছুঃখ হইতে জীবকে 
উদ্ধার করতঃ স্বরূপে অবস্থিত করিতে সমর্থ একমাত্র শ্রীগুরুদেব। 
চক্ষুদ/ন দিল যেই-_যিনি জীবের চর্মচক্ষু মোচন করিয়া অবিদ্যার 
আবরণ ( বৈমুখ্যদোষ ) ঘুচাইয়া ভগবং সান্ুখ্য বিধান বা প্রেম- 
কড্জলে রঞ্জিত ভক্তিনেত্রের বিকাশ করিয়া দিলেন | দিব্যজ্্ঞান-__ 
শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাদি-শিক্ষণরূপ দিব্যজ্ঞান ধাহার কৃপায় হৃদয়ে প্রকাশ 
পান ( দিব্য জ্ঞানং যতো দগ্াৎ কৃর্ধ্যাৎ পাপন্ত সংক্ষয়ং। তন্মা- 
দ্ীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্ততবকোবিদৈঃ-শ্রঃহরিভক্তিবিলাস)। 
এই কৃষ্ণদীক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সন্বন্ধাত্বক জ্ঞান বিকাশ 
পায়, ইহাই দিব্যজ্ঞান শব্দের নিক্ষধার্থ। জন্মে জন্মে প্রভু-_ 
জীবের মায়াময় জগতের জন্মে অবিগ্ঠার আবরণ অপসারণ 


শরীর মহিম! ২, 


করিতে সমর্থ, আর মায়াতীত ্রাব্রজমণ্ডলে আহীরীগোপপ্াহর 
জন্মে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ । 
অতএব কি সাধনাবস্থা কি সাধ্যাবস্থা সকল সময়েই শ্রীঞ্র প্রভূ 
অর্থাৎ সেব্য | 

প্রেমভক্তি যাহা হৈতে-_ঘে শ্রীগুরুর প্রসাদ লব্ধ সম্যন্ধ- 
জ্ঞান হতে শ্রীকৃষ্ণ মমতা বা গ্রীতিভক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকেন 
এবং মমতাহেতুক নিতাপরিকর শ্রীত্রজবাসীজন হইতে স্ুরসরিৎ- 
প্রবাঠের ম্যায় গুরু-প্রণ।লীর ভিতর দিয়! প্রেমভক্তি হৃদয়ে উদ্দিত 
হয়েন । অবিষ্ঠা-বিনাশ যাতে লাধনভ্তি হইতেই যে অবিদ্যা 
বিনাশ হইতে থাকে, তাহা অরুণোদয়ে অন্ধকার নাশ-মআরাম্তের 
মত; বন্ততঃ প্রেমভক্তিরূপ নূধয-উদয়েই সম্পূর্ণ অবিষ্ভারূপ 
তম নাশ হইয়া থাকে । অবিগ্ঠা_-অনাদি ভগবদ্বৈমুখা জন্য 
মায়াবৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ যদ্দ্বারা অস্বরূপভূত দেহে আমিত্ব বুদ্ধি 
ও ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষাদিতে স্বস্ুখ বাসনা জন্মের তাহার নাম 
অবিষ্ঠা । এবং ভগবন্তজনে প্রবৃত্ত সাধকের ভজনবিদ্বাতক অনর্থও 
€ অবিদ্তাকারধ্য বলিয়া ) অবিগ্ঠ। সংজ্ঞায় পরিগণিত । অনর্থ চারি 
প্রকার বথ! _ হুক্কতোথ,স্থকৃতোথ অপরাধোর,ও ভক্তদ্যথ । তন্মধ্যে 
অবিষ্ভা, অস্মিতা ( আমি কর্তা” অভিমান ), রাগ ( যিষয়াসক্তি ) 
ও ছুরভিনিবেশ_-এই সফল র্লেশের নাম দু্কতোথ অনর্থ। 
বিবিধ ভোগাভিনিবেশের নাম স্থকৃতোতধ অনর্থ । নামাপরাধই 
অপরাধোথ অনর্থ বলিয়া অভিহিত । ্‌ 


টার] শ্রীশ্রী প্রেমভক্তি-চক্ড্রিকা 


নামাপরাধ-_বথা--১। বৈষ্ণব-নিন্দাদি বৈষ্ণবাপরাধ । 
২। শিবকে বিষু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া মনে করা। অর্থাৎ 
শিবের স্বকপ ও নাম-চণাদি বিষ্কু হইতে পূথক্‌ ( বিুশক্তি 
ব্যতীত স্বতস্ত্ররূপে সিদ্ধ) মনে করা। ৩ গ্রীগুরুদেবে মনুস্ট 
বুদ্ধি প্রভৃতি অবজ্ঞা | &। বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা । ৫। প্রীহরি- 
নামে অর্থবাদ কল্পনা । ৬ | শ্রীহরিনাম-প্রতভাকে পাপক্ষয় হইবে 
এই বলে পাপে প্রবৃত্তি। ৭। ধর্সাদি সব্ববিধ শুভকর্মের 
সহিত শ্রীনামকে তুলা মনে করা । ৮। শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ ও 
শ্রবণে অনিচ্ছক জনকে শ্রীনাম-উপদেশ করা) ৯ । প্রীনাম- 
মাহাত্য শ্রাবণেও শ্রীনামে প্রীতি না করা । ১০। ভ্রীনাম-বিষ/য় 
অহংমমাদি-পর হওয়া অর্থাৎ আমি বহর নাস কীর্তন করি, 
দেশদেশান্তরে নাম কীর্তন আমারই প্রচারিত, আমার মত নাম- 
কীর্তন পরায়ণ কে আছে, নাস আমার জিহবাধীন-_ইত্দি 
অহঙ্কার করা। এই দশ প্রকার নামাপরাধ রূপ অনর্থ হইতে 
সতত সাবধান থাঁকিবে। ] 

মূল শাখা হইতে উপশাখার স্তার ভক্তি হইতে উদ্ভুত লাভ 
পূজা-প্রতিষ্ঠাদির নাম ভক্ত্য্খ অনর্থ। এই চতুর্ধিধ অনর্থের 
নিবৃত্তি আবার পাচ প্রকার, যথা-_-একদেশবর্তিনী, বহুদেশবত্তিনী, 
প্রায়িকী, পূর্ণী ও আত্যাস্তিকী। তন্সধ্যে ত্জনক্রিয়ানম্তর অনর্থ 
সকলের যে কথক্চিৎমাত্র .নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাকে একদেশ- 
বস্তিনী বুঝিতে হইবে । নিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে পূ্্বাপেক্ষা অধিক, 


প্রীগুরু-ম হুমা [ ১৩ 


গ্রগুর করুণ।-সন্ধু অংম জনার বন্ধু, 
লোকনাথ লোকের জীবন । 
হাহা প্রভূ ! কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া, 


এবে যশঃ ঘুষুক ত্রিভূবন ॥ ৬1 
নিবৃত্তি হয়, ইহাকে বহুদেশবস্তিণী বলে। রতি-আবির্ভাবকালে 
প্রায় অধিকাংশই নিবৃত্তি হইয়া যায়, ইহার নাম প্রাযিকী। 
প্রেম আবির্ভাব পুর্ণা এব শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রেমসেব।লাতেই 
আতাস্তিকী নিবৃন্তি হইয়া থাকে। অবিদ্ভা ও শৎকার্ধা স্বরূপ 
অনর্থ সকল, সাধন-ভক্তি হইতে একদেশবন্তিণী প্রভৃতি ক্রমান্থু- 
সারে নিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমভক্ত আবির্ভাবের পরই 
সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়__“যদি হয় প্রমভক্তি তবে হয় 
মনঃশুদ্ধি” | বেদে গায়__পূর্ববোক্ত গুরু-মহিমা শুধু যে শ্রাল 
ঠাকুরমহীশয় বলেন তাহা! নহে, বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র 
সকলেই শ্ত্রীগুরু-মহিমা কীর্তন করেন যথা-_“আচার্ধ্যং মাং 
বিজানীয়াৎ”_শ্রীগুরুকে মদীয় স্বরূপ বলিয়া জানিবে 
ইত্যাদি ॥ ৫॥ 

শ্রীগ্ুরুমহিমা কীর্তন করিতে করিতে এক্ষণে তদীয় চিত্বা- 
কর্ষক গুণ বর্ণন করিতেছেন-_শ্রীগুরু ইত্যাদি । করুণা__পর- 
ছুঃখকাতরতা, করুণাসিন্ধু_কৃপার সাগর, অসীম করুণাময়। 
জীবের ছুঃখ দর্শনে জীবকে অদেয় (প্রেম-সম্পন্তি প্রদানপুর্র্বক 


১৪ শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্্রিকা 


হখী করেন। শ্রকুষ্ণ যোগা পাত্রে করুণা করেন, কিন্ধ অপরাধ 
ঘটিলে তাহার নিকট হইতে সারয়া যান। গ্রীগুরু এত কৃপালু 
যে, জীবের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া ভক্তি-সম্পত্তি রক্ষার 
যোগ্যতা প্রদান করেন। এজপ্ঠ সর্বাপেক্ষা কপালু বলিয়া 
শ্গুরুকে ক্রুণাসি্ধু বলিয়াছেন । যিনি আপনাকে অতি ছুর্গত 
বলিয়া মনে করেন, তিনিই গুরুকপা-লাভের যোগা, এই অভি- 
প্রায়ে বলিয়াছেন_-“অধম জনার বন্ধু” । শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 
দীক্ষা্ডর শ্রীপাদ লোকনাথ গোম্ধামী। «লোকের জীবন” 
বলিতে জীবের ভক্তিম্গে স্থিতি রক্ষাকারী । “জীবেত যে! 
মুক্তিপদে স দায়ভাকৃ* এই শ্লোকের “জীবেত” পদে গ্রীজীব 
গোস্বামীচরণ “অত্র জীবতং ভক্তিমার্গস্থিতত্বং জ্বেয়ং” এরপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন; অতএব ভক্তিমার্গে অবস্থানই জীবের জীবন অন্যথা 
মরণ। শ্রীগুরুমহিমা বর্ণন করিতে করিতে আত্তিন্ফুরণ হেতু 
বলিতেছেন-__“হা হা* | প্রভৃু-অযোগ্য পাত্রকেও কৃপাগুণ ধারণের 
যোগ্য করিতে সমর্থ । পদ ছায়া--পদাশ্রয়। ছায়া শব্দের 
প্রয়োগ দ্বারা এরূপভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন যে, সংসা- 
রের ত্রিতাপ-জ্বালায় যেন আমাকে আর দগ্ধভূত হইতে না হয়, 
ঈদশরূপে শ্রীক্ছ-মাপূধো অভিনিবেশ জন্মাইয়া আশ্রয় প্রদান 
করুন 1৬৪ 


শ্রী্ঘর-মহিমা 0. 


বৈষণব-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, 
যাহা হইতে অনুভব হয়। 
মার্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ, 
অজ্ঞ'ন- অবিগ্া-পরাজয় ॥ ৭॥ 
জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তিরসকৃপ, 
যুগল-উজ্জবলরস তনু । 


যাহা হৈতে-যম্মাৎ বৈষ্বচরণরেণুভূষণাৎ। অজ্ঞান 
অবিদ্যা__চতুবর্গবাগ্থা-তদ্রেপা অবিষ্ঠা ॥ ৭॥ 


শ্রীবৈষ্ণব-মহিমা। 

বৈষ্ণবচরণরেণু অঙ্গের ভূষণ করিলে, তাহা! হইতে অনুভব 
অর্থাৎ সম্বন্ধতত্ব গ্রাকষ্ণ, প্রয়োজনতত্ব প্রেম ও অভিধেয় সাধন- 
ভক্তি__এই তিনের উপলব্ধি হইয়া থাকে । অভজগ্কান অকিগ্ঠা__ 
ধর্ম- অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুববর্গ বাঞ্চাই জীবের অজ্ঞান, সেই 
অভ্ঞানরূপা অবিদ্ঠা ৷ নিত্যকুষ্জদাস জীবের প্রার্থনীয় একমাত্র 
নিজপ্রভু শ্রীকৃ:ঝর সেবান্তুখ, ইহনই পরম পুরুষার্থ। জীব সেইটি 
ভুলিয়া নিজ সুখের নিমিত্ত যে চতুববর্গ বাঞ্া করে, ইহাই জীবে 
অজ্ঞান। এই অন্ভ্রানতম বা কৈতব-_অবিষ্যা কার্ধ্য সাধুভক্তের 
সঙ্গ প্রভাবে গ্রীভগবছুন্ুখত1 সম্পাদন এবং তৎসঙ্গে অবিগ্ঠা ও 
তৎকার্ধ্য_অজ্ঞানতম বিদুরিত হয় ॥ ৭1 


১৬ ] শ্রী শ্রীপ্রেমতক্তি-চজ্দিক! 


যাহার প্রসাদে লোক, পাঁশরিল ছুঃখশোক, 
প্রকট কলপতরু জন্ু॥ ৮॥ 


ভ্রীরপসনাতন-মহিমা। 

চৌষট্ি-অঙ্গ ভজনের মধ্যে যদিও নামসংকীর্তন অন্তভূত 
আছে, তথাপি অন্যান্য অঙ্গ হইতে উৎকর্ষ বর্ণনের নিমিত্ত যেমন 
পুনরায় নাম সঙ্কীর্তনের উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ “বৈষ্ণবচরণ- 
রেগু* ইত্যাদি ত্রিপদীতে বৈষ্ৰ মাত্রের উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া! 
পুনরায় শ্রীরূপ সনাতনের সর্ববাপেক্ষা উৎকর্ষ খ্যাপনের নিমিত্ত 
বলিতেছেন-_-“জয় সনাতনরূপ” ইত্যাদি । “বৈষ্ণবচরণরেণু” 
এই ত্রিপদীতে সাধারণভাবে সখ্যবাৎসল্যাদি সমস্ত রসের বৈষব- 
গণই উল্লিখিত হইয়াছেন । ভক্তিরস প্রধানতঃ পঞ্চবিধ যথা-_ 
শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য ও উজ্জল বা মধুর । তন্মধ্যে শান্তের 
গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্তের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ-বিহার, বাৎসল্যের 
স্নেহ বা লালন, উজ্জলরসের গুণ নিজাঙ্গসঙ্গদানে সেবা । পূর্ব 
পূর্ব রসের গুণ পর পর রসে থাকা হেতু এই রস সকলের উত্ত- 
রোত্তর উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে । উজ্জ্বলরসে পাঁচটা গুণ থাকাতে 
উজ্জপরসই সব্ধ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । উজ্জবলরসের পরিকরগণমধ্যে 
ষাহারা শ্রীরাধিকার যুখে অবস্থিত, তীহারাই যুগলকিশোর 
শ্রীরাধামদনমোহনের অসমোর্দমাধূর্যা আম্বাদনে ধন্য হইয়া 
থাকেন । তন্মধ্যেও আবার শ্রীরাঁধারাণীর কিস্করীগণের আন্বাদনই 


ভীরপসনাতন মহিমা 1 ১৭ 


শ্রেমভক্তি রীতি থত, নিজগ্রান্থে স্থুবেকত, 
লিখিম্বাছে ভূুই মহাশন্ব | 
ঘাস্ার শ্রনণ হৈতে, পরানন্দর ছয় চিন্তে, 


যুগ্ধল মধুররসাশ্রয় 1৯ 4 
পপি 
দ্বাড্যাং মহাশয়াভ্যাং শ্রীকূপপনাতনাভ্যাং লর্বর্বপ্রেমভক্তি- 
বীভিণ্ক্তং ঘথা হ্যাং থা নিজ্তগ্রন্তে লিখিত! । তৎ্শ্রাবণাং 
'তক্তানাং চিন্তং প্রেমানন্ববূপলমুত্ডে প্লুতং তাৎ ॥৯॥ 


পপ 


সর্ধবাতিশায়ী ও অতীব বিচিত্র। যেহেতু সমীগণ পর্য্যন্ত শ্রীরধধা- 
আধবের ঘে লকল রহছোলীলা দর্শন করিতে পান না, কিন্কপীগণ 
সেই সকল অলমোদ্ধমধুরিমোপ্িচ্ছটাবিলমিভ লীলারলবার্িধিতে 
ক্লাত হঝেন। এবং শ্্রীরাধিকাধপ কল্পালতিকাঁর চ্জণ-( অবিক- 
শিত কুম্ুমকলিঞ ) ব্বকপা এই কিস্করীগণের অ্গ শুরাধিকার 
অজস্িত বিলাসচিছু সকল বিকাশ পাইন! থাকে! এজন্য 
জ্রীরাধারাণীর কিন্ববীরূপে শ্রীরূপ মঞ্জণী ও শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী নামে 
অভিহিত শ্রীজপ-লনাতনই যুপল-উজ্্বলরসের শ্রেষ্ঠ আন্মাদক । 
ভাই বলিয়াছেন ॥ “যুগল-উজ্দবলরসতদ্ু*__ যুগল উজ্জ্লরসব্িভা- 
বিত- কলেবর । 

শ্রীরপসনাতনকে প্রেমভক্তিরসলাগর না বলিয়া প্র্রেমতক্কি- 
রলকৃপ বলিকার তাৎপর্থয এই,_ লাগরে অন্যান্ত নদনজীর জন 


১৮] শ্রীপ্্রীপ্রেমভক্কি-চক্দ্রিকা 


মিশ্রিত থাকে, কিন্ত কৃূপজলে তাহা না থাকায় কৃপজল যেমন 
স্বরূপে অবস্থিত, তেমন শ্রীরূপ সনাতন প্রচারিত (প্রেমভক্তিরসে 
জ্ঞান-যোগ।দি রাপ নদনদীব মিশ্রণ না থাকায়, এই প্রেমভক্তি- 
রসই স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ । এজন্ড সাগর না বলিয়া 
কুপ বলিয়াছেন। এবং রপকৃপ বলিবার আরও তাৎপর্ধয এই,__ 
গ্ীপ্নকালের প্রচণ্ড মার্তণ্ড তাপে সম্তপ্ত পিপাস্থু ব্যক্তি নদনদীর 
জল পান করিয়া স্ুশীতল হইতে পারে না । কারণ তখন সমস্ত 
জলাশয়ের জলই উত্তপ্ত হয়, কিন্তু কুপের জল অতিশয় শীতল 
থাকে, অতএব পিপান্থ ব্যক্তিকে সুশীতল করিতে তখন যেমন৷ 
কুপই সমর্থ” সেই প্রকার ভীষণ কলিকালে ব্রিতাপসম্তপ্ত জীব- 
গণের শোকমোহাদি জ্বালা নিবর্ধাপণে জ্ঞান ফোগাদি সমর্থ 
নহে। যেহেতু জীবের সংসার ক্ষয় বামায়া নাশ না হইলে, 
জ্ঞান যোগাদি শোকছুঃখ নষ্ট করিতে পারে না। এই ভক্তিমার্গ 
কিন্তু মায়ারাজোর ভিতরে অবস্থিত জীবকেও শ্রীকৃষ্ণমাধুধ্যরস 
আস্বাদন করাইয়া জীবের শোকছৃঃখাদি সংসারজ্ৰালা নাঁশ করিতে 
সমর্থ। সেই ম্থশীতল মাধুধানয় প্রেমভক্তি-রসের আশ্রয় বলিয়া 
তরীরপ সনাতনকে রসকৃপ বলিয়াছেন, কারণ তাহাদের কৃপায়ই 
অগ্যাৰধি জীব তাহাদের গ্রন্থরূপ রস-কুপে ডুবিয়া শোকছুঃখাদি 
ভুলিয়া ভক্তিরস আম্বাদনে পরিতৃপ্ত হয় । এজন্য বলিয়াছেন, 
ইহারা প্রকট কল্পতরু-ৃষ্তিমান্‌ প্রেমভক্তি-কল্সতরু, অতএব 
ইহাদের চরণাশ্রায় পরম মঙ্গলপ্রদ ॥ ৮ ॥ 


ভ্রীৰপসনাতন*মহিমা ৪৮ 


ঘুগল কিশের প্রোম। লক্ষবণ ঘেন হেম, 
হেন ধন প্রকাঁশিলা ঘাঁরা। 
জয় রূপ মনাতন, দেহ মোবে এই ধন, 


সে রতন মোর গলে ছারা ॥ ১০1 


১,১1২, ১৯ 


নে রতন মোর গলে হারা_তেন প্রেমরস্তেন কণ্ঠে হারং 
ফরথাণীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ 


প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির সাধনরীতি এবং প্রেমভক্তিপ্রান্ত দিচ্ধ- 
ভক্তগণের রীতিসকল গ্রীন্ধপ ও শ্রীসনাতন এই ছুই মহাশয় ভক্তি 
রসামৃত সিদ্ধ, উচ্ছলনীলমনি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলি 
কৌমুদী, স্তবমালা প্রভৃতি ও বৃহস্তাগবতামৃত প্রভৃতি নিজ 
প্রকাশিত শ্রীগ্রন্থসমূহে স্থবেকত-_নুদ্দররূপে ব্যক্ত € পরিস্থুট ) 
করিয়া লিখিয়াছেন । এই সকল শ্তীগ্রন্থ শ্রবণ-কীর্তন করিতে 
করতে ভক্তগণের চিত্ত প্রীরাধামাধৰ যুগলের মধুররসাশ্রিত 
প্রেমামন্দ সিদ্ধৃতে আপ্ল্ত হয় । অতএব যুগ উজ্ছজবলরস-পিপান্থ 
লাধকের এই সকল শ্্ীগ্রন্থাত্রশীলন একান্ত আবশ্যক শ্রীবূপ 
লনাতন শ্রীরাধারানীর চরণাশ্রিত, এজন শ্রারপসনাতনকে “মহা 
শয়' আখ্যায় অতিহিত কবিয়াছেন-__“গাধিকাচরগাশ্রয় যে করে 
সেই মহাশয়” ॥৯॥ 

লক্ষবাণ-_ লক্ষবার পুটিত ( মঞ্মিতে দগ্ধ ) স্বর্ণের ভিতর 
ফেমন কিছুমাত্র খাদ মিশ্রিত থাকে না এবং তাহার উজ্জলতা 


৬৭] শ্রীশ্রপ্রেমভক্তিতক্দ্িকা' 


ভাগবত শাস্ত্র মর্ন্ম, নববিধ ভক্তি ধর্ধ, 
সদায়ই করিক কুসেবন। 
অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল তাই, 


এই তক্তি পর কারণ ॥ ১১ ॥ 


শষ শী শএ 


ধেমন সমধিক বদ্ধিত হয়; লেইরাপ যুগল কিশোর বিষয়ক প্রেম 
অতি স্থনির্মল, তাহাতে স্বহখানসন্ধানের লেশমাত্রও নাই । 
ফাচারা শ্রীগ্রস্থ প্রণয়ন দ্বারা সেই উজ্জলরসময় প্রেম সম্পঞ্তি 
জগতে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই শ্রীরপপনাতন জয়যুক্ত 


অর্থাৎ সবের্ধাৎকর্ষের সহিত বিরাজমান আছেন। হে পরমকৃপালু 


শ্রীবপপনাতন! মাপূশ ধনহীনকে সেই প্রেমমহাধন প্রদান 
করিয়া আরও তোমাদের কপার উৎকর্ষ আবিষ্কার কর । তোমরা! 
কৃপা করিয়। সেই প্রেম মহারত্ব দ্বারা আমার কণ্ঠে হার পরাইয়? 
দাও ॥ ১* ॥ 


বিশুদ্ধা ভক্তি ও তদনুষ্ঠানক্রম। 
শ্রীরপসনাতনের প্রচারিত শ্রবণকীর্তনাদি নববিধ ভক্তি 
ধর্ম, জ্রীমন্তাগবতশাস্রের সার মর্ধ্দ। সুতরাং এই তক্তিধর্ন্মাই 
সতত আস্থাদনীয়। রে ভাই মন! ব্রহ্মারুদ্রাদি অন্তদেবতার 
আশ্রয় না লইয়া একান্তভাবে কৃষ্ণাশ্রিত হইয়া এই নববিধ ভক্তি- 
ধর্তের অনুষ্টানই পরমকারপ-_প্রেমভক্তি লাতের শ্রেষ্ঠ উপায় 
বা সাধন ॥ ১১ ॥ 


বিশুদ্ধীভক্তি ও তদনুষ্ঠ'নক্রেম  ঠ 


সাধু-শান্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া এক্য, 
সতত ভামসিব প্রেমমাঝে । 
কন্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিনঃ 


নরোত্তম এই তত্ব গাঞ্জে ॥ ১২॥ 


___ ২২টি 


নববিধ সাধনভক্তি অনুষ্ঠানকারী সাধকের কি রীতিতে 
চলিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন__দাধু, শান্তা ও গুরু এই 
তিনের বাক্য চিত্তে মিলাইয়া লইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 
এই তিনের একমত থাকিলে সেই বাক্যই গ্রহণীয়, তিনের মধ্যে 
দুইয়ের একমত্য হইলে সে বাক্যও আচরণীয়। যদি শাস্ত্রের 
সহিত গুরুবাকোর এঁক্য হয়, সাধুবাক্যের এঁক্য না হয়, তবে 
গুরু বাক্যঈ গ্রহণ করিবে ; সাধুবাক্যে অবঙ্ঞাবুদ্ধি না করিয়া 
মনে করিবে-_-অ।মি ইহার মন্্ম বুঝিতে অদমর্থ। এইরূপ শাস্ত্রের 
সহিত সাধুবাক্যের এক্য হইলে, গুরুবাঁক্যের এঁক্য না হইলে, 
সাধুবাক্যই গ্রহণ করিবে ; গুরুবাক্যে অবজ্ঞা বুদ্ধি না করিয়া 
পৃর্ববং মনে করিবে । ফলকথা শ্রীকষ্ঃগ্রীতির অনুকুল বাক্য 
সকলই গ্রহণীয় আর প্রতিকূল বাকা সকলই বর্জনীয় । কন্মা 
জ্ঞানীর সঙ্গ বর্জন করিবে ; যোহতু তাহারা ভক্তিহীন। কন্মী 
জ্ঞানী যদিও ভক্তির অনুষ্ঠান করে বটে, তাহা বর্মমাদির ফল- 
লাভের নিমিত্ত মাত্র, শ্রীকৃষ্ণগ্রীতির নিমিত্ত নহে । অতএব 
প্রীকৃষ্চগ্রীতিতে তাৎপধ্যশৃন্ত বলিয়া, তাহাদের 'অনুষ্ঠিত ভক্তি 


২২ ] ্রীস্রীপ্রেমভক্তি-চক্ড্রিকা 


অন্ত অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কন্ম পরিহরি, 
কারমনে করিব ভজন। 

সাধুলঙ্গে কষ্ণসেবা, না পৃজিব অন্য দেব, 
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১৩॥ 

মঠাজনের যেই প্, তাতে হবে অন্থুরত, 


পূর্বাপর করিয়া বিচার । 


চে 


ভক্তিসংজ্ঞায় অভিহিত নহে । ইহাই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় গাজে__ 
গান করেন॥ ১২॥ 


শ্রীকৃষ্হৃখ-সম্পাদন-লালসা ভিন্ন অন্ত নিজ সুখ লাভের 
বাঞ্ছ পরিত্যাগ করিয়া এবং ভক্তির আবরক নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান 
ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ণ বজ্জন পূর্ব্বক-_ম্বজাতীয় 
আশয়-বিশিষ্ট, আপনা হইতে শেঠ, লিগ্ধ চরিত্র সাধুর সঙ্গে 
থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবে ; এবং ব্রহ্গরুদ্রাদি অন্ত দেবতার 
পুজা ত্যাগ করিবে, এরূপ অনন্যা ভক্তিই প্রেম লাভের শ্রেষ্ঠ 
সাধন ॥ ১৩॥ 


এই ভক্তিপথের মহাজন ( পূর্ব্বসিদ্ধ আচার্ধ্য ) গণ, যে 
পথ প্রদর্শন করিয়! রাখিয়াছেন, সেই পথে নিরস্তর রত থাকিবে। 
এই পথ বা সাধন রীতি অবন্বন করিবার পূর্বে ভক্তিমার্গের 
পূর্র্ব ও পর মহাজনগণের প্রদ্গিত সাধনরীতি ও সিদ্ধরপে 
প্রাপ্ত প্রেম সেবার রীতি বিচার করিয়া দেখিবে। পুর্ব্বমহাজন্__ 


বিশুদ্ধাভক্তি ও তদনুষ্ঠানক্রম [ ২৩ 


সাধন-ন্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা, 
কায় মনে করিয়া স্্রসার ॥ ১৪ ॥ 


দণ্ডকারণ্যবাসি মুনয়ে। বৃহদ্বামনোক্তশ্রু ৩য়শ্চ চন্দ্র কীস্তিশ্চ 
ব্িমঙ্গলাদয়স্চ পূর্ধবমহাজনাঃ | ষড়াগোস্বামিনশ্চ পরমহাজনাঃ। 
সুপার-ন্থসিদ্ধম্‌ ॥ ১৪ | 


দণ্ডকরণ্যবাসী মুনিগণ, বৃহদ্ধামনপুরাণোক্ত শ্রুতিগণ ও চন্দ্রকান্তি 
প্রভৃতি, শ্রীকষ্ণকে কান্তরূপে পাইবার নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া, কাস্তা- 
ভাৰ অবলম্বানে সাধন করিয়া গোগীদেহ লাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেমসেবা শ্রাণ্ত হন। শ্রীবিম্বমঙ্গল ঠাকুর, শ্রীরাধিকার সথীভাবে 
লুব্ধ হইয়া সথীভাব লাভ করিয়াছেন, ইনি সহীভাবের ও সী- 
বিশেষের আনুগত্য বিশিষ্ট সাধনরীতি প্রদর্শন করিয়া রাখিয়া- 
ছেন ইহারা শ্রীমন্মহা প্রভুর পূর্ববর্তী বলিয়া পুর্ব হহাজন। 
আর পরবর্তী মহাজন শ্রীরপসনাতনাদি ছয় গোস্বামী ; ইহারা 
গোগীদেহে শ্রীরাধিকার সেবাপরা কিন্করী বা মঞ্জরীরূপে বিরাজ- 
মান। শ্রীরাধিকার কিন্কপীভাবে লুব্ধ সাধক, কি্করীগণের ভাবের 
( প্রেমসেবা পরিপাটীর ) এবং কিস্করী বিশেষের অগ্রগত হইয়! 


সাধনে রত থাকিবে__এই সাধনরীতি পরমহাজন ছয় গোস্বামী 
প্রদর্শন করিয়া রাখিয়াছেন । 


দ্বিবিধ মহাজনগণের সাধন ও সিদ্ধরীতি বিচার করিলে 
জানা যায়, ধাহার। কান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা! এক।কী 


ড৪] রী শ্রীপ্েমভক্তি-চন্দ্রিকা 


অসৎ-সঙ্গ সদ! ত্যাগ, ছাড় অন্য গীরাগ, 
কন্মী জ্ঞানী পরিহরি দুরে । 
কেবল ভকঙ-সঙ্গ, প্রেমকথা রল রঙ, 


লীলাকথা ব্রজ্রসপুরে ॥ ১৫॥ 


(রাধাৰিরহিত ) কৃষ্ণকে উপভোগ করেন বলিয়া, পূর্ণ মাধুর্য 
আস্মদনে অসমর্থ । ধাহারা সথীভাব প্রাপ্ত, তাহারা শ্রীরাধারমণ 
বা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ মাধূর্ধ্য আন্গাদন করেন। আর 
ধাহারা' প্রীরাধিকার কিস্কুরী বা সেবাপরা মঞ্জরীভাব প্রাপ্ত হন, 
তাহারা যুগলকিশোরের পরিপুশ মাধুর্য বা আন্যোন্তসমুষ্তা সিত 
রসোল্লাস ত আস্বাদন করেনই ॥ “এত্রিন্ন তাহারা শ্রীরাধিকার 
অঙ্জজা বলিয়া, তাহাদের অঙ্গে শ্রীগ1াধকার অঙ্গস্থিত বিলাস 
চিহ্ন সকলও প্রকাশ পায় এবং সথীগণেরও অগোচর রহোলীলা 
দর্শন ও তদৃচিত সেবা-সৌভাগালাভে ধন্য হইয়া থাকেন” । এই 
অংশে সযীগণ হইতে মঞ্জরীগণের আস্বাদনাধিক্য । এজছ্ পরম 
করুণ শচীনন্দন প্রীগৌরহ্থন্দর মহাভাব ন্বরূপিণীর প্রেম ভাণ্ডা- 
রের সমুজ্জলরত্ব প্রদানের নিমিত্ত এই কিন্করীতাবের উপাসনামার্গ 
শ্রীণপসনাতনাদি গোস্বামীগণ দ্বারা প্রবর্তন করিয়া রাখিয়াছেন । 
স্থতরাং এই শেষোক্ত উপাসনামার্গই সমধিক মাধুর্য আস্বাদনের 
হেতৃভূত। এই সকল বিচার অবগত হইয়া সতত নিজাভিলফিত 
মহাজন কর্তৃক প্রদণ্িত তজনরীতির অনুসরণ করিৰে । পিজা- 


বিশুদ্ধীভক্তি ও তদসুষ্ঠান ফ্রম [২ 


যোশ্ী স্তাসী বন্ধ জ্ঞানী অন্তদেব-পৃজক ধ্যানী 
এইলোক দুরে পরিহরি | 
কণ্্ম ধর্ম ছুঃখ শোক, ঘেবা থাকে অন্ত যোগ, 


ছাড়ি ভজ গ্রিরিবর-্ধারী &১৬॥ 


অন্য যোগ স্ত্রী-পুত্র-বিষয়ালক্তিঃ ॥ ১৬৪ 


ভিলষিত পরিকর বিশেষের অনুগত ভাবে লীলাম্মরণ, এই 
রাগানুগামার্গের প্রধান সাধনাঙ্গ ॥ ১৪ ॥ 


পূর্বোক্ত সাধকগণের কিন্ধুপ সঙ্গ বর্জনীষ্ এবং কিরূপ 
সঙ্গ গ্রহণীয়, তাহাই বলিতেছেন__অলৎ' শব্দে--মতক্ত এবং 
ভক্ত হইয়াও ধাহারা স্ত্রীপরতন্ত্র_-এই উভয় বুঝিতে হইবে, 
(স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর” )। ইঙ্ছাদের লঙগ সর্ব্বথ। 
পরিত্যজ্য। কন্মাঁ ও জ্ঞানীগপের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ 
করিবে এবং স্রীকৃষ্ণলীলা-গুণবিষয়ক গ্বীত ব্যতীত অন্ত গীত বর্জন 
করিবে । কেবল ভক্ত-_াহারা ভক্তির আবরক জ্ঞান কর্ণ্মাদি 
পরিত্যাগ করিয়া কেবলা অর্থাৎ ব্বরূপসিদ্ধা বিশুদ্ধা ভক্তির 
অনুষ্ঠানে রত, একমাত্র তাহাদের সঙ্গ করিবে এবং রসময় ব্রজপুরে 
(হয় দেহ দ্বারা না হয় মন দ্বারা ) অবস্থিত হইত! শ্রীধুগল- 
কিশোরের প্রেমময় কথা ও রসরক্গ পূর্ণ লীলা-প্রসঙ্গে কালাভি- 
পাত করিবে। ১৫ & . 


২৬ ] ক্রীস্রীপ্রেমভক্তি-চক্দিক্থা 


তীর্থবাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ত্রম, 
সর্ববসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ | 
দৃ বিশ্বাস হৃদে ধরি, মদ মাতসর্ধ্য পরিহরি, 


সদা কর অনন্যভজন ॥ ১৭॥ 


সর্ব্বসিদ্ধি__তীর্ঘযাত্রাদি-পুণ্যকর্মপাং সিদ্ধিঃ। মদ্-_ 
বিবেকহারী উল্লাসঃ ! মাংসর্ধ্য-_-পরোৎকর্ষাসহনম্‌॥ ১৭॥ 


যোগী__যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস রত। ন্তাসী-_ 
মাক্সাবাদী সন্গযাসী। কন্মী--ন্বর্গাদি স্থুখলাভ প্রত্যাশায় বেদোক্ত- 
বঙ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানে ও স্বৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে অনু- 
রক্ত। জ্ঞানী নির্ভেদ ব্রন্ধানুসন্ধান তৎপর অর্থাৎ জীব ও 
্রন্মের এঁক্যভাবনাকারী। অন্তদেব-পৃজক-ধ্যানী-_-্রন্মরুদ্রাদি 
দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পৃজা ও ভাবনাকারী। এই সকল 
লোক ভক্তি পথের পরিপন্থী, ইহাদের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ 
করিবে । কর্স__পুণ্যাদিজনক | ধর্ম__বর্ণাশ্রমোচিত । শোক-_ 
প্রাপ্তবন্তর নাশ হেতু অনুতাপ । অন্তযোগ-স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াদির 
প্রতি আসক্তি ॥ ১৬॥ 

শ্রীম্থুর দ্বারকাদি শ্তগবদ্ধাম ব্যতীত অন্ততীর্ঘে গমন, 
ভক্তির অনুকুল নহে বলিয়া বৃথা পরিশ্রম ও মনের ত্রান্তিমাত্র। 
শ্রীমথুরাদি কৃষ্ণতীর্ঘ বা ভগবদ্ধাম-সম্বন্ধে এরূপ বুঝিতে হইবে না, 
কারণ চৌবট্রি-অঙ্গ ভজন মধ্যে “কৃষ্ণতীর্ঘে বাস” একটা অঙ্গ ) 


'বিশুদ্ধাভক্তি ও তদগুষ্ঠানক্রম ; ২৭ 


কৃষ্ণভক্ত-দঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত-অঙ্জ হেরি, 
শরদ্ধান্িত শ্রবণ কীর্তন। 
'র্ঠন স্মরণ ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞাল, 


এই ভক্তি পরম ক্কারণ ॥ ১৮ & 


নামলীলাঞ্চণান্দিনাং শ্রুতিঃ শ্রুবণং । নামলীলাগুণাদীনণং 
মুখেন ভাষণং কীর্তনং | শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্ববকৌপচারাণাং মন্ত্রেপো- 
পপাদনমচ্চনং । ঘথাকথঞ্চিম্মানসঃ সন্বন্ধঃ স্মরণং । ম্মরণ- 
ভেদবিশেষঃ ধ্যানং । শ্রদ্ধান্িত ইতি জর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ ৯৮ ॥ 


শসা 


নিখিল তীর্থের জন্মভূমি শ্রীগোবিনচরণ আশ্রয়েই সর্ব্বতীর্থ- 
গমনের ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯৭॥ 


শ্রদ্ধাযুক্তভাবে শ্রবণেন্দ্িয় দ্বারা নাঁমলীলাগ্চণাদি গ্রহণ 
করার নাম শ্রবণ । শ্রদ্ধাযুক্তভাবে নামলীলাগুণাঁদি স্ফুটরূপে 
উচ্চারণের নাম কীর্তন। ভূতশুদ্ধি ও অঙ্গগ্ঠাসা্গি পূর্ববক উপ- 
চার সকল মন্ত্রপৃত করিয়া অর্পণের নাম অর্চন। নামলীলা- 
হুণাদির সহিত যথাকথক্চিৎ মানস সম্বন্ধে না স্মরণ 1 ্মরণেরই 
ভেদবিশেষের নাম ধ্যান। স্মরণের পীচটী ভেদ; হথা__স্মরণ, 
ধারণা, ধ্যান, ঞ্বানুস্বতি ও সমাধি । 

তন্মধ্যে যতকিঞ্চিৎ মানস অনুসন্ধানের নাম স্মরণ | অন্য 
সমস্ত বিষস্ক হইতে চিত্ত আকর্ষণ পূর্বক, একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতে 
সামান্তাকারে মনোনিবেশের শাম ধারণা | বিশেষ ভাবে রূপাদি 


২৮] শ্রীশ্রীপ্রেমতক্তি-চক্ড্রিকা 


হাষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পুঁজিব দেবী দেবা, 
এই ত অনন্ত তক্তি-কথা । 
আর ষত উপালম্ত, বিশেষ সকলি জন্ত, 


দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা 1৯৯ 


স্পস্ট? ৮৮৯৯৭ 


দেবী-_পার্ধবত্যাদয়ঃ । উপালম্ত-_প্রীকৃষ্ণ কথা-শবণ- 
কীর্তনাদিব্যতিরিক্তন্যসর্বজ্কানং দক্তসাত্রমেব স্াৎ ॥ ১৯ ॥ 


চিন্তনের নাস ধ্যান । অসৃত ধারার স্ঠায় অনবচ্ছিন্নভাবে রূপাদি- 
চিন্তনের নাম ্রবানুস্থৃতি। ধ্যেয়সাত্র স্কুরপের নাম 
সমাধি ॥ ৯৮1 


হৃষীক-_ইক্জ্িয়। গৌবিদ্দ__(গো-_ইক্ড্িয়) ইন্দ্রিয় 
সকলের অধীশ্বর বা হ্ববীকেশ, ইহাই এস্থলে গোবিন্দ শব্দের 
শ্লোর্থ। অতএব পার্বতী ও রুদ্রাদি অন্তদেবতাগপকে পৃথক্‌ 
পুজা না করিয়া সব্ধবেন্দি দ্বারা একমাত্র প্রীগোবিন্দসেবা করাই 
কর্তব্য ; এরাপ ভজনের নামই অনন্যা ভক্তি । ধর্ম অর্থ কামাদি 
লাভের নিমিত্ত অন্য দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্তি অবিষ্ঠার কার্য ॥ 
অতএব শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতীত জীবের যত কিছু কার্ধ্যে প্রবৃত্তি, 
সমস্তই অবিদ্তা কল্পিত দেহাভিমানিত। €েতুক দস্তমাত্রে পর্ধ্য- 
বলিত। এইরূপ মায়াময় দন্ত দেখিয়া মনে বড় ব্যথ! বোধ 
হয় ॥ ৯৯ ॥ 


শ্াাঁাাটিটি 


ভক্তিপথের অন্তরায় ও তৎপ্রতীকার ঘা, 


দেহে বৈসে রিপুগণ, বতেক ইক্ড্রি়গণ, 
কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়। 
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ 


দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয় ॥২০॥ 


কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসধ্য দস্ত মহ, 
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব। 
আনন্দ করি হাদয়, রিপু করি পরাজয়, 


অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।২১॥ 


ভক্তিপথের অন্তরায় ও তৎ্প্রতীকার। 

দেহ মধ্যে যে কাম.ক্রাধাদি রিপুগণ ও চগ্ষু কর্ণীদি ইন্দ্রিয় 
গণ বাস করে, তাহারা কেহই অন্য কাহারও বশীভূত হয় না। 
রিপুগণ ও ইন্দ্রিয়গণ আমার অবশীভূত বলিয়া “সর্ব্বেন্্রিয় দ্বারা 
শ্রীগোবিন্দ সেবা কর! কর্তব্য” ইহা আমি শ্রবণ করিলেও, আমার 
কর্ণ আবার অন্ত বিষয়ে ধাধিত হইতেছে এবং আমি উহ! জীনি- 
লেও আমার মন জানিতেছে না--অন্য বিষয়ে সঙ্কল্প বিকল্প 
করিতেছে । একারণে-_“শ্রীকৃষ্ণ ভজন করাই যে আমার কর্তব্য” 
ইসা আমি দুঢ় নিশ্চয় করিতে পাঁরিতেছি না ॥ ২০ ॥ 

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিরোধী $রিপুগণকে দমন করিবার 
উপায় বলিতেছেন ।-_শ্রীকুষ্ণ সম্বন্ধীয় এক একটী বিষয়ে এক 
এক রিপুকে নিযুক্ত করাই রিপু দমনের শ্রে্গ উপায়। তাহা৷ 


৩০ ] শ্রীত্রী প্রেমভক্তি-চক্দ্িকা 


কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষিজনে, 
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা। 

মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণগানে, 
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ ২২ 

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার নামঞ্চ, 


ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ । 
সা 
হইলে রিপুগণ অৰিষ্ঠাময় জাগতিক ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া 


শ্রীক্ণ ভজনের অনুকূল হইবে ॥ ২১! 

কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ রিপুকে নিয্লোগ করিতে হইবে, তাহাই 
বলিতেছেন । ঘথাণ্রীশ্রীকষ্চসেবায় কামকে নিযুক্ত করিবে । কাম 
_ন্থখভোগের ইচ্ছা । নিজেন্দ্িয়স্থখভোগের ইচ্ছাটী ভক্তি- 
বিরোধী ও মায়াজালে আবদ্ধ হইবার হেতু । একারণে কাম 
রিপুকে নিজেন্দ্রিয় স্থখ-ভোগে নিয়োগ না করিয়া অখণ্ড পরমানন্দ 
ক্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবাজনিত সুখ লাভের নিমিত্ত নিয়োগ করিবে । 
তাহ! হইবে কাম আর রিপু থাকিবে না, ভক্তির অনুকুল হইয়া 
পরম মিত্র হইবে। এইরূপে ভক্তদ্রোহী ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ, 
সাধুসঙ্গে কুষ্ণকথ! আশম্বাদনের নিমিত্ত লোভ, ইষ্ট_-ভক্ত-ভক্তি- 
ভগবান্‌--এই তিনির অপ্রাপ্তিতে মোহ (মুচ্ছ1) এবং শ্রীকৃষ্ণ 


গুণগানে মদ ( মত্ততা ) নিয়োগ করিবে ॥ ২২॥ 
০ ০০০০১০৬,.. 
« পাঠান্তর-_-যার ধাম । 


তক্তিপথের অন্তরায় ও তৎপ্রতীকার [ ৩১ 


কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে, 
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥ ২৩॥ 

ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ ত্যাগ সদ। দিবা, 
লোভ মোহ এইত কথন। 

ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন, 
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ ২৮ ॥ 

আপনি পলাবে সব. শুনিয়া গোবিন্দরব, 

সিংহরবে যেন করিগণ। 
সকলি বিপত্তি যাবে, মহানন্দ স্থখ পাবে, 


যার হয় একান্ত ভজন ২৫॥ 


মামেব যে প্রপদ্ধান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ইত্যন্ুসারেণ 


কৃষ্ণ স্মৃত্বা রিপুং বশে নয়েৎ ॥ ২৪ ॥ 
রা ১-১১৭০.১৬১১১১০০৬৬১১১,৪) 
অন্যথা-_-কামকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ না করিলে, কাম 


স্বত্ত্র_ স্বাধীন থাকে, বশীভূত হয় না এবং অনর্থরূপ ধারণ 
করিয়া সর্ধ্বদা ভক্তিপথের বিদ্ব উৎপাদন করে। যদি সর্বদা 
ভগবন্তক্ত সঙ্গে ৰাস কর! যায়, তবে কাম ক্রোধ ক্রমশঃ পরাজিত 
হইতে থাকে, ভজনবিপ্ন জন্মাইতে পারে না ॥ ২৩॥ 

লোভ মোহ এইত কখন-_-লোভ মোহ সম্বন্ধেও এই কথা 
জানিবে অর্থাৎ কাম ক্রোধবৎ লোভ মোহাদিও ভজন বিরোধী 
বলিয়া অবশ্য বর্জনীয় । হীন-_তুচ্ছ, $রিপুগণ সহসা উত্তেজিত 


৩২ | শরীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দিকা 
না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা, 
সদাচিন্ত গোবিন্দ-চরণ । 
সকলি বিপত্তি যাবে, মহানন্দ স্থখ পাবে, 
প্রেম্ভক্তি পরম কারণ ॥ ২৬ ॥ 
অসং ক্রিয়া কুটিনাটা, ছাড় অন্য পরিপাঁটা, 
অন্যদেবে না করিহ রতি। 
আপন আপন স্তানে, পিরীতি সভায় টানে, 


ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥২৭ 


অসংক্রিয়া__ছুষ্টক্রিয়াম অধর্ম তাজ ভক্তিপথে চলিতুং 


ন সমর্থ; স্তাৎ। সভায় সর্ববজনান্‌ ইভার্থঃ | ২৭ ॥ 


হইলে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে; তাহ! হইলে রিপুর আক্রমণ 
হইতে রক্ষ! পাইবে । যেহেতু একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ শরণাগঠিই 
মায়া ও তকার্ধ্য রিপুগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের শ্রেষ্ঠ 
উপায় ॥ ২৪-২৫1 

অভিধেয় সাধনভক্তি, প্রয়োজন প্রেম ও সম্বন্ধতত্ শ্রীকৃষ্ণ 
__ এই তিন ভিন্ন যত কিছু সব অসৎ । অতএব এই তিন সম্বন্ধীয় 
চেষ্টা ব্যতীত, দেহদৈহিক অসৎ বন্তুত্তে অভিনিবেশ ও তৎস্ুখান্ু- 
সন্ধান চেষ্টা এবং লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা বাথ ত্যাগ করিয়া সর্ববদ। 
ক্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিবে । ইহাতে সাধকের সমস্ত বিপদ্‌ বিনাশ 
ও পরমীনন্দ লাভ হয়, ইহাই প্রেমভত্তি, লাভের পরম উপায় 1২৬ 


নৈষ্টিক ভন [ ৩৩ 


আপন ভজন-পথ, তাহে হবে 'ন্ুরত, 
ইষ্টদেবস্থানে লীলাগান । 
নৈষ্িক ভঞ্জন এই, তোমারে কহিল ভাই, 


হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৮ ॥ 
শ্রীনাথে জানকী-নাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি । 
তথাপি মম সব্ববন্বং রামঃ কমললোচনঃ॥ ২৯॥ 


অসবৎক্রিয়া-__ শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতীত অন্য ছুষ্টক্রিয়া ৷ অন্য 
পরিপাটী--ভজনরীতিনীতি ভিন্ন দেহদৈহিক স্থুখানুসন্ধান রীতি- 
নীতি । ত্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্ত দেবতার প্রতি স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে রতি 
করিবে না। কারণ প্রীতির স্বভাব_ নিজস্থানে আকর্ষণ করা। 
অতএব অন্তাদেবে প্রীতি করিলে, সে প্রীতি নিজস্থান ( আলম্বন ) 
অন্য দেবতার প্রতি অবশ্ঠা আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতে 
সাধকের ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়ার বিদ্ব জন্মে, এ প্রীতি সাধককে 
আবদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ২৭॥ 

'নৈষ্টিক ভজন-_ 

নিজ ভজন পথে নিরন্তর রত থাকিবে | ইষ্টদেব-স্থানে_ 
নিজাভিলষিত শ্রীভগবানের লীলাভুমি শ্রীবৃন্দাবনাদিতে, হয় দেহ- 
দ্বারা ন৷ হয় মন দ্বারা অবস্থিত হইয়া তদীয় লীলা গান করিবে । 
রে ভাই মন! ইহাই নৈষ্ঠিক ভজনের রীতি। নৈষ্টিক ভক্তের 
ৃষ্টান্তস্থল__শ্রীহন্ুমান্‌ ॥ ২৮ ॥ 


৩৪ ) শ্রীস্রীপ্রেম ভক্তিচক্ড্রিকা 


দ্েবলোক পিতৃলোক, পায় তার। মহাম্থখ, 
সাধু সাধু বলে অগ্রক্ষণি। 
যুগল-ভজন যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা, 


ত্রিভুবন তাহার নিছনি ॥ ৩০ ॥ 
শ্রীনাথে লক্ষমীপতো শ্রীনারায়ণে, জানকীনাথে সীতাপতো৷ 
শ্ারামচন্দ্রে চ মভেদঃ স্বরূপতো৷ ভেদে নাস্তি। ঘতঃ পরমাত্মনি 
ছে এব পরমাত্মানৌ ইত্যর্থঃ ৷ তথাপি কমললোচনো রামো 
মম সব্বস্বং. শ্রীরামচন্দ্রং বিনা মম কিমপি ধনং নাস্তীত্যর্থঃ । 
অনেন স্থাতীষ্ট নিষ্টায়াঃ পরাবধিতং দশিতম্‌ ॥ ২৯ ॥ 


নৃতান্তি পিতরঃ সার্বব নৃত্যস্তি চ পিতামহাঃ। মদ্বংশে 
বৈষুবো জাতঃ স মে ভ্রাতা ভবিষ্যতি ॥ মঞ্চ, ক্রোশস্তীতিন্তায়েন 
ত্রিভুবনশাব্দেন ত্রিভুবনস্থিতা জনাঃ ॥ ৩০ ॥ 


শ্রীহন্ুমান্‌ বলেন, লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ ও সীতাপত 
শ্রীরামচন্দ্র উভয়ই পরমাত্মা; অতএব উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ 
কোন ভেদ নাই । তথাপি কমলে।চন প্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বন্থ 
ধন । স্থতরাং ( স্বরূপতঃ উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ না থাকিলেও,) 
আমি শ্রীরামচন্দ্র বৈজানি না। ইহাতে শ্রীঃন্বমানের নিজাভীষ্ট 
শ্রীরামচন্দ্রে নিষ্ঠাপরাকাষ্ঠা দিত হইল । এইরূপ অভী্টনিষ্ঠা 
একান্ত আবশ্যক ॥ ২৯॥ 


1৬৭ 


নৈষিক ভজন [৮ ৩৫ 


গৃথক্‌ আবাস যোগ, হখময় বিষয়ভোগ, 
ত্রজে বাস গোবিন্দ-সেবন। 
কুষ্ণ-কথা কুণ্৫-নাম, সত্য সত্য রসধাম, 


ব্রজজনের সঙ্গে অনুক্ষণ ॥ ৩১ ॥ 


২১১১১০১১০০৬ িনা টো 


ব্রজভিন্নদেশে বাসো ছুঃখরূপ-বিষয় ভোগ এব স্তাৎ; 
ব্রজবাসন্ত প্রীগোবিন্দস্ত সুখময়তজনং স্তাৎ। তদভ|বে মনগা 
বাসেহপি তদেব। শ্ত্রীগোবিন্দভজনং বিনা ব্রজভূমাবপি ব।সে 
স্থখং নাস্তি ৷ যথা প্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজোক্তৌ_- 


সন্দেহ হইতে পারে, নিজাভীষ্ট ব্যতীত অন্যদেবাদির পূজা 
যদি তাগ করিতে হয়, তবে দেব-খাষি পিতৃ-খণাদি পরিশোধের 


উপায় কি? এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন__ 
 দেবলোক ইত্যাদি। ফিনি অনন্যভাবে ( অন্তদেবারাধনা ত্যাগ 
করিয়। ) গ্রীকৃঞ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহার ভজননিষ্ঠ। দেখিয়া 
দেবলোক, পিডালোক সকলেই মহান্থখ পাইতে থাকেন। তাহাকে 
আর কেহই খণী রাখেন না। কারণ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন্‌ 
করিলে ঘেমন শাখাপল্লবাদি সব উৎফুল্ল হয়, সেইরূপ সর্ববাশ্রয় 
প্রীকষ্চকে ভজন করিলে, দেব খাষি প্রভৃতি সকলেই পরিতৃপ্ত 
হন । পিতৃ-পিতামহগণ, আনন্দে নৃত্য করেন ও বলেন-__-অহো ! 
আমার বংশে কৃঞ্চতক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ আমার ত্রাণকারী 
হইবে ॥ ৩০ ॥ 


৩৬ | ্রীশরীপ্রেমভক্তি-চক্ড্রিকা 


বৃন্দাবনে কিমথবা নিজ মন্দিরে বা 
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা। 
এন্ড্রং ভজে কিমথব। নরকং ভজামি 
জ্রীকৃষ্চ-সেবনস্ৃতে ন স্খং কদাপি ॥ 
অন্ক্ষণং ব্রজবাসি-তক্তজনৈঃ সহ শ্রুতাঃ কীর্তিতা বা কৃষ্ণ- 
কথা, তৈঃ সহ শ্রুতং কীর্তিতং বা কষ্চনাম সত্যং রসধাম স্তাং ॥৩১ 
আবাস-যোগ-_বাসস্থান রচনা । ব্রজ ভিন্ন দেশসকল 
মায়িক প্রপঞ্চ, এজন্ত সে সকল দেশে যে সব ভোগ্য বিষয় আছে, 
তাহা সমস্তই মায়িক উপাদানে গঠিত বলিয়া! ছু'খময় । একারণে 
ব্রত ভিন্ন অন্য দেশে বাস করিলে ছুঃখময় বিষয় সকল ভোগ 
হইয়া থাকে। ব্রজবাসে হ্থখময় প্রীগোবিন্দ ভজন হয়। দেহ 
দ্বারা ব্রঞ্ববাসে অসমর্থ হইলে মানসে বাস করিলেও শ্রীকুষ্ণ 
ভজন সুখ লাভ হয়। কিন্তু শ্রীগেবিন্দভ্জন না করিরা সাক্ষাৎ 
ব্রজবাসেও স্থখ নাই । এজন্য শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলি- 
যাছেন,--“বৃন্দাবনেই খাস করি অথবা নিজ গৃহেই বাস করি, 
কারাগৃহেই থাকি অথবা স্বর্ণাসনেই উপবিষ্ট হই, ইন্দ্রপদই লাভ 
করি অথবা নরকেই গমন করি, শ্রীকষ্চভজন ব্যতীত কোথাও 
স্থখ নাই |” 
ব্রজে বাদ করিয়া নিরস্তর ব্রজজন সঙ্গে শ্রীকফ্ণের নাম 
ও লীলাকথা শ্রবণকীর্তন করিলে উহা! সত্য সত্যই রসধাম অর্থাৎ 
গরমানন্দ আন্বাদনের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ 


নৈষিক ভঞ্জন [ ৩৭ 


সদা সেবা অভিলাষ, মনে করি বিশোয়াস, 
সর্ধবথায় হইয়া নির্ভয়। 
নরোত্তমদ।স বোলে, পড়িনু অন্ত ভোলে, 
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥ ৩২ ॥ 
তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু 
মোরে প্রভু! কর অবধান। 
পড়িন্থ অসত-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে, 


ওহে নাথ! কর পরিক্রাণ :৩৩। 


বিশোয়াস-__বিশ্বাসঃ ৷ মহাশয়-__হে শ্রীকৃষ্ণ ! ॥ ৩২ ॥ 


পূর্বোক্ত বাক্যে হ্থদুট বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক, শ্রীকৃষ্চরণে 
শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্ব প্রকারে নির্ভয়ে ব্রজজনসঙ্ষে বাস করতঃ- 
সর্ববদ! শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভের অভিল।ষ করিবে ॥ ৩২॥ 


তিমিঙ্জিল _তিমি মতম্যকফে গ্রিলিয়া ফেলে এরূপ ভীষণ 
সামুদ্রিক জলজন্ত বিশেষ । হে প্রভো! আমি সংসার-সাগর 
মাঝে, অসংভোলে--অসার বস্ততে সার-বুদ্ধিরূপ ভ্রমে ( বিরর্তে ) 
নিপতিত হইয়াছি, কামরূপ ভীষণ তিমিঙ্গিলে আমাকে গ্রাস 


করিতেছে । হেনাথ! এই অবস্থা হইতে আমাকে উদ্ধার 
কর 1 ৩৩। 3 


৩৮ ] ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্দ্রিক। 


যাবত জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর, 
নিফষপটে না ভজিন্ু তোমা। 

তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি, 
মুগ্রিঃ সম নাহিক অধমা 1৩৪॥ 

পতিতপাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম, 
উপেখিলে নাহি মোর গতি। 

যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি, 


সত্য সত্য যেন পতি সতী |1৩৫।। 


শ্রীল ঠাকুর মহাশয় দৈম্তহেতু আপনাকে ভজনহীন ও 
অপরাধী মনে করিয়া শ্রীপ্রভূর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন । 
ইহ। দ্বারা স্ুচিত হইতেছে যে, প্রেমভক্তিলিগ্স, সাধককে এইরূপ 
দীনভাবে সতত কষ্ট কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে । নিষ্ষপটে-_. 
অন্যাভিলাষাদি শূন্য হইয়া এবং মায়ার সম্বন্ধ বর্জন পূর্বক এক- 
মাত্র তোমার হইয়! তোমাকে ভজিলাম না || ৩৪ ॥| 

পতিতপাবন নাম ইত্যাদি-_হে শ্যাম! তোমার পতিত*- 
পাবন নাম ত্রিজগতে ঘোষিত আছে; অতএব একমাত্র তৃমিই 
মাদৃশ পতিতের ত্রাণকর্তা। সতী স্ত্রীর যেমন পতিই একমাত্র 
গতি এবং সতী-স্ত্রীকে সতত রক্ষা করা যেমন পতির কর্তব্য ; 
তেমন তুমিই মাদৃশ পতিতের একমাত্র গতি এবং মাদৃশ পতিতকে 
সতত রক্ষাৰকরা তোমার অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং আমি যদিও 


নি 


নৈষ্ঠিক ভজন [ ৩৯ 


তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা, 
শুন শুন প্রাণের উশ্বর। 

যদি করেশা অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ, 
সেৰ। দিয়া কর অনুচর || ৩৬ || 

কামে মোর হত চিত, নাহি জানে নিজ হিত, 
মনের না ঘুচে ছূর্ববাসনা । 

মোরে নাথ ! অঙ্গী কুরু, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু, 
করুণ! দেখুক সর্ববজনা |।৩৭।। 

মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই, 
“নরোত্তম-পাবন” নাম ধর। 

ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত-পাঁৰন শ্যাম, 


নিজ দাস কর গিিধর |1৩৮।। 


অশৈষ অপরাধে অপরাধী হই, তথাপি তুমি আমাকে উপেক্ষা 
করিতে পার না, যেহেতু তুমি ভিন্ন আমার শরণ্য আর কেহই 
নাই। গ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই সকল প্রার্থনা দ্বারা জানা 
যাইতেছে যে, প্রেমতক্তিলিপ্প, সাধককে এইরূপ অনন্যভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে || ৩৫-৩৬ | 

অঙ্গীকুরু__নিজ দাঁস্তে গ্রহণ কর || ৩৭ || 

নরোত্তমপাবন--নরোত্তমের ত্রাণকর্ত। | ঘুষুক সংসারে 
নাম--সাংসারিক জন সকল তোমার পতিতপাবন নাম ঘোষণা! 
করুক || ৩৮ || 


৪০ ] আস্রীঞ্সেমভক্তি-চক্দ্রিকা 


নরোত্তম ঝড় দুঃখী, নাথ ! মোরে কর স্থখী, 
তোমার ভজন-সঙ্কীর্তনে । 
অন্তরায় নাহি ঘায়, এই ত পরম ভয়, 
নিবেদন করেশা অনুক্ষণে |1৩৯|। 
আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাউ তথা, 
তোমার চরণ-স্ৃতি সাজে । 
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল; 


গাই যেন সতের সমাঝে ।:৪০|। 


অন্তরায়--কামাদিক ত-বিদ্ব ॥-৩৯ | 
আন কথা আন বাথ-_যত্রান্ত কথাস্তি তত্রান্ত ব্যথান্তি ; 
তত্র নাহং গচ্ছামি ॥ ৪০ ॥ 


নাথ-_হে প্রভো শ্রীকৃষ ! অস্তরায়--_দেহাভিনিবেশীদি 
ভজনবিদ্ব ॥ ৩৯ ॥ 

আনকথা আনব্যথা--যেখানে শ্রীকৃষ্ণ কথা তিন্ন অন্য কথা 
হয়, সেখানে শ্তরীকষ্ণ-বিরহ ছুঃখ ব্যতীত অন্ত পুত্র বিন্ত কলত্রাদি- 
বিয়োগজনিত মার়িক ছঃখ উপস্থিত হয়; অতএব সেখানে যেন 
নাযাই। তোমার চরণ কমল যেন আমার স্মৃতিতে সাজে-- 
সতত স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মনের ধণ্ম স্মতিকে শোভিত 
রাখে ॥ ৪৭ ॥ 


নৈষ্টিক ভজন ) 


অন্য ব্রত অন্য দান, নাহি করে? বস্ত জ্ঞান, 
অন্যাশ্সেবা অন্তদেধ পূজা |] 
হা হা কৃষ্ণ ! বলি বলি, বেড়া আনন্দ করি, 
মনে মোর নহে যেন দুজা 18১1 
জীবনে মক্্ণে গতি, রাধাকন্ধ প্রাণ পতি, 
ছ'হার পিরীতিরসশস্থখে 1 
যুগল ভজন ঘারা, শ্রেমানন্দে ভাসে স্তারা, 


এই কথা রহু মোর বুকে 1৪২1 


বন্তজ্ঞান-_প্রকরবণবলাদগ্যবন্তজ্ঞানং, কুষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণ 
দাসেতরজ্ঞানম্‌। ছুজা__দ্বৈধং সন্দেহ ইতি যাবৎ ॥ ৪১ ॥ 


অন্য ব্রত-_-শ্রীহরিবাসরাদি বৈষ্ণব ব্রত ভিন্ন অন্য কাম্য 
. ত্রত। অন্য দান__শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ঞবের প্রীতি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য 
উদ্দেশ্যে দান | বস্তজ্ঞান__ কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণদাসন্থ ব্যতীত 
অন্য বন্--নির্ভেদ-হরন্ধান্ুসন্ধানজ্ধপ জ্ঞান বা মায়াময় দেহদৈহি* 
ক্কানুসন্ধানরূপ জ্ঞান। ছুজা- দ্বিধা, সন্দেহ ৪১ ॥ 

রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি-__শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ আসার প্রাণেশ্বরী 
ও প্রাণেশ্বর ;$ এবং আমার জীবনে মরণে, ইহকালে ও পরকালে 
একমাত্র অবলম্বন | ছু*হার পিরীতি বসন্থখে- শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
আছে শ্রীরাধ! গীতি এবং শ্রীরাধার প্রতি আছে শ্রীকঞ্চের প্রীতি; 
এই গ্রীতি হেতু পরস্পর পরস্পরের রসমাধূর্ধ্য আস্বাদনে যে সখ 


৪২ শ্রীশ্রী প্রেমভক্তি-ন্দ্রিকা 


যুগল চরণ-সেবা, এই ধন মোরে দিবা, 
যুগলেতে মনের পিরীতি । 
যুগল-কিশোর-রূপ, কামরতিগণ-ভূপ, 
মনে রভু ও লীলা কি রীতি ॥৪৩ 
দশনেতে তৃণ ধরি, হাহা! কিশোর কিশোরি ! 
চরণান্জে নিবেদন করি । 
ত্রজরাজ কুমার শ্যাম ! বৃষভান্ু কুমারী নাম, 


ভ্রীরাধিকা-রাম! মনোহারি 1881 


হে শ্রীরাধিকাদীনাং রামাণাং মনোহারিন্‌ শ্রীকৃষ্ণ ! 1881 


অন্থুভব করেন, সেই স্তুখে স্থথী হইয়া ধাহার! শ্রীশ্রীরাধাকৃষণ 
যুগলের তজনে রত, তাহারা প্রেমানন্দে ভাসিতে থাকেন, 
এই কথা৷ আমার হৃদয়ে সতত জাগরুক থাকুক অর্থাৎ এই বিষয়ে 
আমার চিত্ত লুন্ধ হউক; যেহেতু এই লোভই রাগানুগ! ভক্তির 
মূল কারণ ॥ ৪২॥ 

যুগল কিশোর রূপ ইত্যাদি-_ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণের রূপ 
কোটিকন্দর্পরূপের রাজা এবং ব্রজকিশোরী শ্রীরাধিকার রূপ কোটি 
কোটি রতিরূপের রাজ্ৰী; অর্থাৎ যুগলের রূপমাধুরধ্য সমীপে 
কোটি কোটি কন্দর্প ও রতির রূপ অতি তুচ্ছ ॥ ৪৩ ॥ 

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় অন্তর্দশাতে শ্ত্রীরাধামাধবের স্ফরপ্ডি 


ফু 


নৈঠিক ভজন [৪৩ 


কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত-কাই, 
দরপ-দরপ করু চুর। 
নটবর শেখরিণী, " নটিনীর শিরোমণি, 
ছু'হু গুণে ছু'ছ মন বুর ॥8৫। 
স্তীমুখ হুন্দরবর, হেম নীল কান্তি-ধর, 
ৃ ভাবভূষণ কর শোভা । 
নীল গীত-বাসধর, গৌরী শ্যাম মনোহর, 


অন্তরের তাবে দৌোহে লোভা ॥ ৪৬ ॥ 


কাই-_কান্তিঃ। নটবরশ্ত শ্রীকফ্ম্ত শেখরিণী শিরোভূষণ 
রূপা। নটিন্তাঃ শ্রীরাধায়াঃ শিরোভূষণ-মণিরূপঃ॥ ৪৫ ॥ 


সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যুগলচরণে প্রার্থনা করিতেছেন ।-__হে 
শ্রীরাধিকাদি ব্রজরামাগণের মনোহরণকারি শ্রীকৃষ্ণ ! ইত্যাদি 188 


কনক কেতকী রাই-_্্রীরাধিকা ন্বর্ণকেতকী বর্ণা। শ্টাম 
মরকত কাই-_্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণি বর্ণ। দরপ-_কন্দর্প । দরপ- 
দরপ করু চুর-_কন্দর্পের গর্ব চুর্ণ করেন। কন্দ্পো দর্পকোহনঙ্গ 
ইত্যমরঃ| দুহ্ছ' গুণে ইত্যাদি-_শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, পরস্পর 
পরস্পরের গুণে আকৃষ্ট হইয়া সতত ঝুরেন__নয়নজলে ভাঁদিতে 
থাকেন ॥ ৪৫॥ 


১ ১ 


* পাঠান্তর-_নটবর-শিরোমণি, নটিনীর শেখরিণী। 


৪৪ ] শী শ্রী প্রেমভক্তি-চক্জ্রিকা 


অভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়, 
(তছু পায় ) কহে দীন নরোত্তম দাঁস। 
নিশি দিন গুণ গাঁউ, পরম আনন্দ পা, 
মনে মোর এই অভিলাষ 19৭1 
রাগের তজন প্, কহি এবে অভিমত, 
লোক-বেদ-সার এই ৰ'ণী। 


্তরিতে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্ত্রীরাধামাধবের মাধুর্য 
বর্ণন করিতেছেন । পরস্পরের অন্তরের ভাবে ( প্রেমে ) পরস্পর 
লুব্ধ থাকার স্বর্ণকান্ডিধারিণী স্ত্রীরাধা ও নীলকাস্তিধারী প্রীকুষ্ণকে 
অশ্রু পুলকাদি সাত্বিক ভাবরূপ ভূষণ সকল শোভিত করিয়াছেন । 
নীলকান্তিধর শ্তরীকষ্ণের প্রেমে বিভোরা শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ- 
কাস্তিকে নিজ অঙ্গ ভূষণ করিবার অভিপ্রায়ে নীলবপন পরিধান 
করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ আবার ?হেমকান্তিধারিণী ই্ীরধিকার 
প্রেমে বিভোর. হইয়া তদীর অঙ্গকান্তিকে স্বীয় অঙ্গভূষণ করিবার 
অতিপ্রায়ে গীতবসন পরিধান করিয়াছেন ॥ ৪৬-৪৭॥ 


রাগানুগাভক্তি রীতি। 
শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এক্ষণে রাগানুগামার্গের তজনরীতি 
বলিতেছেন। অভিমত শান্ত্রসম্মত | লোকবেদ-সাঁর__-লোৌক-_ 
রাগমাগীয় জনসকল, বেদ-__গোপালতাপনী শ্রুতি প্রভৃতি, 
বেদান্তভাব্ারপ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগত শাস্তরসমূহ--হীহার) 


র৷গান্ুগাভক্তি-রীতি [ ৪৫ 


সথীর অনুগা হৈঞা, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞা, 
এই ভাবে জুড়াবে পরাণী 1৪৮1 


লোকবেদ-্সার এই বাণী-_-ইয়ং বাণী লোকবেদয়োঃ 
সাররূপাঁঃ ॥ ৪৮1 


রাগান্ুগা ভজনরীতি বিষয়ে যাহা বলেন, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 
বাক্য তাহারই সার নিক্ষ্ষ, স্বকপোল কল্পিত নহে । 

রাগান্থুগা ভজনরীতি জানিবার পুর্ব আমাদের জানা 
আবশ্ীক-_-“রাগান্ুগাভক্তি কাহাকে কহে ।” এই রাগানুগাভক্তি 
জানিতে হলে, রাগ-লক্ষণ সর্ববাগ্রে জানা প্রয়োজন | যথা-_ 


ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ | 
তন্ময়ী যা ভবেন্তক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ 
-ভঃ রঃ সিঃ। 


নিজাভীষ্টে স্বাভাবিকী প্রেমময়ী প্রগাট তৃষ্ণার নাম রাগ 
ইহাই রাগের স্বরূপ (ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণ স্বরূপলক্ষণ-_প্রীচৈঃ চঃ)। 
চগ্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, রূপাদি গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি যেমন স্বভাব তই 
(আপনা হইতেই ) অন্ুুরক্ত-__তাহাতে যেমন কাহারও প্রেরণার 
অপেক্ষা নাই, সেই প্রকার নিজাভিলষিত শ্রীভগবৎ-স্বরূপে প্রেম- 
ময়ী প্রগাঢ় তৃষ্জার নাম রাগ, এই তৃষ্ণাটী ভক্তের স্বাভাবিকী-_ 
কাহারও প্রেরণাহেতুক নহে । জল জমাট বীধিয়া গা (বরফ) 


৪৬ ] শ্রীশ্রীপ্রেমতক্তি-চন্দ্রিকা 


হইলে তাহাতে যেমন তৃণাদি প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ 
যে প্রেমময়ী তৃষ্ণ৷ প্রগাঢ়, তাহাতে স্বন্থুখান্ুসন্ধানের লেশমাত্রও 
নাঈ-_একমাত্র কৃষন্থখার্থে নিখিল চেষ্টা । 

এই স্বাভাবিকী প্রেমময়ী প্রগাঢ় তৃষ্ণার অসাধারণ কাধ্য-- 
নিজাভীষ্টে পরম আবিষ্টতা । (ইষ্টে আবিষ্টতা-_তটস্থ লক্ষণ কথন 
_ শ্রীচৈঃ চঃ )। প্রগাঢ় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির যেমন একমাত্র জলেই 
আবেশ, জল ভিন্ন বস্তুর অনুসন্ধান লইতে যেমন তাহার মন 
অসমর্থ, সেই গুকার নিজাভীষ্টে ধাহার রাগ অর্থাৎ স্বাভাবিকী 
প্রেমময়ী প্রগাঢ় তৃষ্ণ, নিজাভীষ্ট ব্যতীত অন্য বস্তুর অনুসন্ধান 
লইতে তাহার মন অসমর্থ, একমাত্র নিজাভীষ্টেই তাহার আবেশ । 
যে ভক্তি রাগময়ী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রাগই যে ভক্তির প্রবর্তক, 
তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি । রাগাত্মিকাভক্তি একমাত্র ব্রজ- 
বাসীজনাদিতেই বিরাজমানা । এই রাগাস্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজ- 
বাসীজনের ভাববিশেষে অর্থাৎ তাহাদের সেই ভক্তিপরিপাঁটীতে 
লোভযুক্ত হইয়া নিজাভিলফিত ব্রজবাসীজন বিশেষের ও তাহা- 
দের রাগাত্মিকাভক্তি-পরিপাটীর অনুসরণ পুর্ব্বক, ধাহারা শ্রুবণ- 
কীর্তনাদি ভক্তিঅঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তির 
নাম রাগান্গাভক্তি_এই রাগাগ্রগাভক্তির অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে এ ব্রজবাসীজন হইতে সাধক হৃদয়ে রাগের আবির্ভাব 
হইয়া থাকে। 


স্রীরাধিকা ও সখীগণের তত্ব [ ৪৭ 


প্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত, 
মুখ্য সী করিয়ে গণন। 


এজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 'বলিতেছেন,_-সথীর অন্ুগা 
ইত্যাদি। এ ব্রজবাসীজনগণের মধ্যে সীভাবে চিত্ত লুন্ধ হইলে 
কোন সখীবিশেষের অনুগত হয়া মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবন! 
করতঃ সতত ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় (মানসে) নিযুক্ত থাকিবে 
এবং তাহারই পরিপোষকবরূপে বাহাদেঠে শ্রবণকীর্তন ও শ্রীবিগ্রহ 
 সেবাদি করিবে । এইরূপে ভজন করিতে করিতে পরিপাকাবস্থায় 
প্রেমাবির্ভাবের পর ঘথানস্থিত দেহ ভঙ্গ হইলে পাধক ব্রজে এ 
সিদ্ধদেহ সাক্ষাৎ লাভ করতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবায় 
বিভোর হইয়া চিরপিপাসিত প্রাণ জুড়াইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ 
ভ্রীরাধিকা ও সীগণের তত্ব । 
নিবিবশেষ ্রঙ্মা ধাহার মঙ্গকাপ্ঠি, পরমাত্ম! ধাহার বৈভবাংশ, 
পরব্যোমাধিপতি শারায়ণ ধাঁহার বিলাসমৃত্তি, সেই সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তিগণ-মধ্যে তিনি শক্তি 
প্রধান-_অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্ত্বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গ মায়া- 
শক্তি। তন্মধ্যে অস্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার অপর নাম 
স্বরূপ শক্তি। এই স্বরূপ-শক্কি-_হুলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্ঘিং__ 
এই ত্রিবিধরূপে অভিব্যক্ত। ইহার মধ্যে আবার হুলাদিনী শক্তি- 
রই সমধিক উৎকর্ষ। শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড পরমানন্দ স্বরূপ হইয়াও 


৪৮ ] শ্ঞ্রা প্রেমতক্তি-চক্দরিকা 


ললিতা বিশাখা তথা, স্থচিত্রা চম্পকলতা, 
রঙ্গদেখী হুদেবী কথন ॥ ৪৯॥ 


এই হুলাদিনীশক্তি দ্বার! স্বরূপানন্দ বিশেষ স্বয়ং উপভোগ করেন 
এবং ভক্তগণকেও উপভোগ করান। এই হুলাদিনী শক্তি দ্বিবিধ- 
রূপে শ্্রীকৃষ্ণকে আনন্দ উপভোগ করান; এক স্বরূপে অমূর্তা- 
বস্থায় শক্তিবূপে আর বাহিরে সেই শক্তির অধিষ্ঠাত্রীদেবী বা 
মুত্তিমতী অবস্থায় বৃষতান্ু-রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকারূপে । কেবলমাত্র 
শক্তিরূপে লীলার অসিদ্ধি হেতু, এই হুলাদিনীশক্তি ক্রমোৎকর্ষ 
প্রাপ্ত হইয়া রতি, প্রেম, প্েহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব 
বা মহাভাব রূপে পরিণত | এই মহাভাৰই শ্রীরাধিকার স্বরূপ, 
অর্থাৎ মহাভাবের মূল-আশ্রয়রূপা শ্ত্রীরাধিকার অঙ্গ প্রত্যাদদি সৰ 
মহাভাবাখ্য গ্রীতিরসে বিভাবিত। ঘথা-_ 


হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব । 
ভাবের পরমাকাষ্ঠ! নাম মহাভাব | 
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী । 
সর্ববগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেক্দ্িয-কায়। 
কৃষ্ের নিজ শক্তি রাধা লীলার সহায় ।-_শ্রীচৈঃ চঃ। 
মহাভাবন্বরূপা শ্রীরাধিকা, রসিকেন্দ্রমৌলি: শ্রীকৃষ্ণকে 
অশেষ বিশেষে প্রীতিরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত বিবিধ রদ- 


শ্রীরাধিকা ও সখীগণের তত্ব [ ৪৯ 


ভূঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সথী লেখা, 
এবে কহি নর্্ম-সমীগণ । 


সম্ভার স্বয়ং একাধারে ধারণ করিতেছেন; আবার আকার ন্বভা- 
বাদিভেদে পৃথক্‌ পৃথক রূপে রস সমূহ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত 
স্বীয় কায়বুহম্থরূপা অনন্ত ব্রজদেবীরূপে প্রকটিত আছেন। 
নিখিল স্বর্ূপের মূল আশ্রয় বা সর্ববাংশী শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন 
অংশাদি অবতার নকলের প্রকাশ, তেমনি নিখিল শক্তি-সমূহের 
€ কান্তাগণের ) মূল আশ্রার বা অংশিনী শ্রীরাধিকা হইতে চন্দ্রা- 
বলী ও ললিতাদি ব্রজদেৰীগণের বিস্তার । শ্রীরাধিকা মহাভাবাখ্য 
প্রেমরসের সাগর সদৃশী, আর ব্রজদেবীগণ সেই সাগরের এক 
একটী তরঙ্গ বা অংশরপা । এই ব্রদেবীগণ প্রধানতঃ চারিভাগে 
বিভক্ত; যথা-_বিপক্ষ, তটস্থপক্ষ, স্ুহৃৎপক্ষ, ও ন্বপক্ষ। 
শ্লীরবাধিকার বিপক্ষ__চন্দ্রাবলী ; তটস্থৃপক্ষ (ৰিপক্ষের সুহৎ- 
পক্ষ )__ভদ্রা ; সুহ্ৃৎপক্ষ-__ঘুখেশ্বরী শ্ঠামল1; স্বপক্ষ__ললিতা 
বিশাখাদি সীবুন্দ | 

+ সথী, নিত্যসব, প্রাণসী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসধীভেদে 
সথী পঞ্চবিধ ৷ ইহাদের মধ্যে কেহ সমস্সেহা, কেহ বিষমস্সেহা । 
কুম্থমিকা, বিদ্ধ্যা, কুন্দলতা, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখী; ইহারা শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি অধিক ন্মেহবতী। কম্ত,ী মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসথী ; 
ইঠারা শ্্রীরাধিকাতে অধিক ন্েহবতী | এজন্য ইহাদিগকে বিষম- 


৫০ ] শ্ীস্রীঞ্সেমভক্তি-চক্দ্রিকা 


ইহা সভা সহচরী, প্রিয়প্রেষ্ঠ নাম ধরি, 
প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ ॥ ৫* ॥ 


নেহা বল! হয়। শশিমুখী বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসথী 
কুরঙ্গাক্ষী, স্ুমধ্যা, মদনালসা প্রভৃতি শ্রিয়সথী | ললিতা, বিশাখা 
প্রভৃতি আট জন পরমপ্রেষ্ঠসখী; এই অষ্টসথী ধদিও সমন্সেহা 
(শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার প্রতি তুল্য স্নেহবতী ), তথাপি সময়ে 
সময়ে শ্রীরাধিকাতে ইহাদের অধিক স্সেহ দুষ্ট হয়। 


সমীগণের বর্ণ বস্ত্রাদি। 


১। ললিতা-_(শ্রীগৌরলীলায় স্বরূপ দামোদর ) অপর 
নাম অন্থ্রাধা, গোরোচনা-বর্ণা, শিথিপুচ্ছ বদনা, শারদী মাতা, 
বিশোক পিতা, ভৈরব পতিন্মন্ত (১), বামপ্রখর ন্বভাবা, প্রীরাধি- 
কার সাতাইশ দিনের বড়, ক্ূর্ণ-তান্বল-সেবা, অষ্টদল-কমলা- 
কৃতি যোগপীঠের (২) উত্তর দলে তড়িছর্ণ ললিতানন্দদকুগ্ধ । 


পতিন্মন্ত-_তত্বতঃ পতি নহে, অথচ যোগমায়াকল্পিত ভ্রমে 
নিপতিত হইয়া নিজেকে পতি বলিয়া মনে করে। এ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত সিদ্ধান্ত “নৃপুর মুরলী ধ্বনি” এই ব্রিপদী-ব্যাখ্যায় লিখিত 
“ব্রজপরকীয়া৷ তত্বে” দেখুন। 


সথীগণের বর্ণ-বন্ত্রাদি পি, 


সমন্দেহা বিষমন্সেহা, না করিও ছুই লেহা, 
কহি মাত্র অধিক ন্েহাগণ। 


ইহার যুখে-_রত্বপ্রভা, রতিকলা, স্থভদ্রা, ভদ্ররেখিকা” হুমুখী, 
ধনিষ্ঠা, কলহংসীং, কলাপিনী । 

২। বিশাখা--( শ্রীগৌরলীলায় রায় রামানন্দ ) বিদ্যুৎ 
বর্ণ, তারাবলী বসনা, জটিলার ভগ্মী-কন্তা দক্ষিণা মাতা, পাৰন 
পিতা, বাহিক পততিম্রন্ত, অধিক মধ্য স্বভাবা, শ্রীরাধিকার জন্ম- 
ক্ষণে জন্ম, বস্্রালঙ্কার সেবা, এশান্য-দলে মেঘবর্ণ বিশাখানন্দদ- 
কুঞ্জ। ইহার যুখে_ মাধৰী, মালতী, চন্দ্রলেখা, কুণ্ারী, হরিণ 
চপলা।, স্থরভি, শুভানন। । 


৩ চিত্রা-_(প্রীগৌরলীলায় গোবিন্দানন্দ) কাশ্মীরগৌর 
বর্ণী, কাচতুল্য বসনা, চর্ধিবকা মাতা, বুষভাম্থুরাজার পিতৃব্য পুত্র 
চতুর পিতা, পিঠর পতিত্মন্, অধিকমৃদ্ধী-স্থভাবা, শ্রীরাধিকার 
ছাব্বিশ দিনের ছোট, লবঙ্গমালা! সেবা, পূ্ববদলে বিচিত্র বর্ণ 
চিত্রানন্দদ পদ্মুকিপ্ন্ক কুঞ্জ । ইহার যুখে__রসালিকা, তিলকিনী, 
শোৌরসেনী, স্থগন্ধিকা, রমিল1 কামনগরী, নাগরী, নাগবেলিকা 


৪ । ইন্দুরেখা-_(শ্রীগৌরলীলায় বন্থ রামানন্দ) হুরি- 
ভালবর্ণা, দাড়িম্বপুষ্প বসন, বেলা মাতা, সাগর পিতা, দুর্ববল 
পতিম্মন্ত, বাম প্রথর স্বভাবা, গ্রীরাধার তিনদিনের ছোট, মধুপান 
সেবা, আগ্নেয় দলে স্বর্ণব্ণ ইন্দুরেখাহ্খদ পূর্ণেন্দু কুজ। ইহার 


৫২ ) শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচক্দ্রিকা 


নিরস্ত্র থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথ। লীলা রঙ্গে, 


নম্ম সখী এই সব জন ॥ ৫১॥ 
৮ 5035. 
যুখে__তুঙ্গভদ্রা, রসোত্জঙ্গা, রঙ্গবাটী, স্থমঙ্গলা, চিত্রলেখা, বিচি- 


্রাঙ্গী, মোদনী, মদনালসা। 

৫। চম্পকলতা-_(প্রীগৌরলীলায় সেন শিবানন্দ) চল্পক 
কুহ্থমবর্ণা, চাসপক্ষ বসনা, বাটিকা মাতা, আরাম পিতা, চণ্ক্ষ 
পতিশ্মন্, বামমধ্য স্বভাবা, শ্রীরাধার একদিনের ছোট, রত্বখালাদি 
দাঁন ও চামর ব্যজন সেবা, দক্ষিণ দলে তণ্তজ ্থুনদ বর্ণ চম্পক 
লতানন্দদ কামলতা কুগ্জ। ইহার যুথে__কুরঙ্গাক্ষী, স্থচরিতা, 
মণ্ডলী, মণিকুণ্লা, চত্ত্রিকা, চন্দ্রলতিকা, কন্দুকাক্ষী, স্ুমন্দিরা 

৬। রঙ্গদেবী-_(প্রগৌরলীলায় গোবিন্দ ঘোষ) পদ্দ- 
কিশ্রক্ষবর্ণা, জবাকুম্ম বস্ত্র, করুণা মাতী, রঙ্গসার পিত।, বক্রেক্ষণ 
পতিম্মন্যঃ বামমধ্য স্বভাবা, শ্রীরাধার সাত দিনের ছোট, চন্দন 
সেবা, নৈখ।ত দলে শ্যামবর্ণ রঙ্গদেবী স্থখদকুঞ্জ। ইহার যুথে__ 
কলকণ্ী, শশিকলা, কমলা, মধুরা, ইন্দীরা, কন্দপ্ সবন্দরী, কাম- 
লতিক।, প্রেমমঞ্জরী । 


৭ তুঙ্গবিষ্যা__(শ্রীগৌরলীলায় বক্রেস্থর পণ্ডিত) কর্ূর 
চন্দন মিশ্রিত কৃক্কম বর্ণা, পার বস্ত্া,মেধা মাতা, পৌক্কর পিতা, 
বালিশ পতিন্মন্ত, দক্ষিণ প্রখর স্বভাবা, শ্রীরাধার পাচ দিনের বড, 
নৃত্যগীতাদি সেবা, পেশ্চিমদলে অরুণবর্ণ তুঙ্গাবগঠানন্নদ কুঞ্জ । 


মঞ্জরীগণের বর্ণ বন্তাদি [ ৫৩ 


শ্ীরূপ মঞ্জবী সার, রস মঞ্জনী আর, 
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী। 


ইহার বুথে মঞ্জুমেধা, হমধুরা। হমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, 
মধুস্যন্দা, গুণচূড়া, বরাজদ] । 

৮ । সুদেবী-_[্রগৌরলীলায় বাসুদেব ঘোষ) রঙ্গদেবীর 
যমজ ভগ্নী, বর্ণবস্ত্রাদি রঙ্গদেবীবত, বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
পতিম্মন্ত, বাম প্রখর স্বভাব, জলসেব', বায়বীয় দলে হরিতবর্ণ 
সথদেবীহথখদ কুঞ্জ । ইহার যুথে__কাবেরী, চারুকবরা, স্থকেশী, 
মঞ্জুকশী, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণী মনোহর 1৪৯-৫১ ॥ 


মগুরীগণের বর্ণ-বন্্রাি । 


১। ব্ুপমঞ্জরী-_-গোরোচনা বর্ণা, শিখিপুচ্চ বসনা, স্বর্ণ" 
বর্ণ তান্বংল বীটিকা সেবা, ললিতা কুঞ্জের উত্তরে রূপোল্লাস কুঞ্জ, 
( শ্রীগৌরলীলায় রূপ গোস্বামী )। 


২। মঞ্জুলালী মগ্তরী__তণ্ত কাঞ্চনবর্ণা, কিংশুক বসনা, 
বন্ত্রসেবা, বিশাখা কুঞ্জের উত্তরে লীলানন্দদ কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলায় 
লোকনাথ গোন্বামী ), অপর নাম লীলা! মঞ্জরী। 


৩। রসমঙ্গরী-_চম্পকবর্ণা, হংসপক্ষ বস্তা চিত্রসেব!, 


চিত্রাকুঞ্জের পশ্চিমে রসানন্দদ কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলায় রঘুনাথ 
ভট্ট গোস্থামী )। 


৫৪ ] শ্রীশ্রী প্রেমভক্তি-চন্ড্িক্ডা 


শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে; কম্তংরিকা-আদি রঙ্গে, 
প্রেমসেবা করে কুতৃহলী ॥ ৫২। 


৪ | বরতিমগ্জরী- অপর নাম তুলসী মঞ্জরী, কেহ কেহ 
ভান্ুমতী মঞ্জরীও বলেন,__বিছুাদ্বর্ণা৯ তারাবলি বস্ত্রা, চরণ সেবা, 
ইন্দুরেখা কুঞ্জের দক্ষিণে রত্যন্থজ কুঞ্জ, ( প্রীগৌরলীলায় রঘ্ুনাথ 
দ্রাস গোস্বামী )। 


৫। গুণমঞ্জরী- বিছ্যর্ণা, জবাকুন্ম-বসনা, জল সেবা, 
চম্পকলতা কুঞ্জের ঈশানে গুণানন্দন কুঞ্জ, (শ্তরীগৌরলীলায় 
গোপাল ভট্ট গোস্বামী )। 


৬ | বিলাসমগ্তরী_ন্বর্ণকেতকীবর্ণা, চঞ্চরীক বস্তা 
রাগজ অঞ্জন সেবা, রঙ্গদেবী কুঞ্জের পশ্চিমে বিলাপানন্দ্দ কুঞ্জ, 
(শ্রীশ্রীগৌরলীলায় শ্রীজীব গোস্বামী )। 


৭। লবঙ্গমপ্জরী-_নামারভ্তর রতি মঞ্জরী, উদীয়মান 
বিছ্যর্ণা তারাবলিবস্ত্রা, লবঙ্গমালা সেবা, তুঙ্গবিদ্তা কুঞ্জের পূর্বের 
লবক্ন্থুখদ কুঞ্জ, (শ্রীগৌরলীলার সনাতন গোস্বামী )। 


৮। কম্ত.রীমগ্জরী-_শুদ্ধন্র্ণবর্ণা, কাচতুল্যবলনা, চন্দন 
সেবা, স্ুদেবী কুংঞ্জর উত্তরে কন্তধর্যান্দদ কুঞ্জ, ('্রীগৌরলীলায় 
কৃষ্ণদাস কৰিরাজ গোস্বামী )॥ ৫২॥ 
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এ-সভার অন্গ! হৈঞা, প্রেমসেব৷ নিব চাঞা।, 
ইঙ্গিতে বুঝিৰ সব কাজে । 

রূপে গুণে ডগমগি, সদা হৰ অনুরাগী, 
বসতি করিব সখী মাঝে ॥ ৫৩ । 

বৃন্বাবনে দুইজন, চারিদিকে সখীগণ, 

সময়ের সেবারস স্থখে । 

সখীর ইক্ষিত হবে, চামর ঢুলাৰ তবে, 

তান্বংল যোগীৰ টাদমুখে 1 ৫৪ 


রাগানুগীয় সাধকের সাধ্য ও সাধন। 


৫৫ 


একমাত্র প্রেমদ্বারা ক্রিয়ামাণ শ্রীরাধাগেবিন্দের সাক্ষাৎ 
সেবার নাম প্রেম সেবা, ইহাই সাধ্যবস্ত । যুগল কিশোরের এই 
প্রেমসেবায় কেবল সধী মঞ্জরীগণেরই অধিকার ; ইহাদের অনু- 
গতা৷ কিস্করী হইয়া ইহাদের নিকট শ্রীরাধা-মাধবের প্রেমসেবা 
প্রার্থনা করিৰ এবং ইহাদের আদেশ ক্রমে সেবায় নিধুক্ত হইৰ। 
যুগলের রূপগুণে ডগমগি-_-বিভোর হইয়া সর্বদা অনুরাগী হইৰ 
অর্থাৎ প্রতিক্ষণে নবনবায়মীনরূপে বিকাশমান যুগলের মাধুর্য 
আস্বাদন করিব ॥ ৫৩ ॥ 


*প্রীবন্দাবনে সময়োচিত ঘোগগীঠে শ্রীরাধামাধব যুগল 
মিলিত আছেন, সথীগণ চারিদিকে নিজ নিজ স্থলে অবস্থিত 
হইয়া সময়োচিত সেবা ও তজ্জনিত আনন্দ আস্বাদন করিতে" 


৫৬ |] শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্দ্িকা- 


যুগল চরণ সেবি, নিরস্তর এই ভাবি, 
অগ্ুরাগে থাকিব সদায়। 
সাধনে ভাৰিৰ যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, 
রাগ পথের এই সে উপায় 1৫৫1 
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই, 
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার। 
৮৮০৪৮৪৮১----৮১৪০১০৪/০4১৬১ 
ছেন। এমতাবস্থায় তাহারা আমাকে ইঙ্গিত ( নয়নভঙ্গযাদি 
দ্বার৷ যুগলের সেবায় নিয়োগ ) করিবেন, তখন আমি সময়োচিত 
সেবাবসর বুঝিয়া কিশোর-যুগলকে চামর দ্বারা বাতাস করিব, 
কখনও টাদমুখে তাশম্বংল অর্পণ করিব এবং কখনও বা যুগলের 
পাদসম্বাহন করিব | সাধক সর্ধ্বদা শ্রীরাধারাণীর কিন্করীভাবে এই 
সকল সেবা ভাবনা করিবেন এবং ইহ লাভের নিমিত্ত সতত 
অনুরাগী ( লোভযুক্ত ).থাকিবেন ॥ ৫৪ ॥ 


সাধনে ভাবিব যাহা-সাধক,অস্তশ্চিন্তিত সাক্ষাৎ সেবোপযোগী 
সিদ্ধদেহ সতত চিন্তা করিয়া দেই দেহে শ্ভ্রীরপমঞ্জরী প্রভৃতির 
অনুগতভাবে শ্রীরাধামাধবের পূর্ববোক্তরূপ প্রেমসেবার মানসে 
রত থাকিবেন। সাধকদেহ ভঙ্গের পর এ সিদ্ধদেহ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত 
হইয়া শ্ররূপমঞ্জরী প্রভৃতির সঙ্গিনীরূপে লীলার প্রবেশ হইবে 
এবং তখন সেই অন্তশ্চিন্তিত *প্রেমসেবা” সাক্ষাংরূপে লাভ 
হইবেন ॥ ৫৫॥ 


রাগানুগীয় সাধকের সাধ্য ও সাধন [ ৭ 


পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন রীতি' 
ভকতি-লক্ষণ তম্ব্সার ॥ €৬ ॥ 
নরোম দাসে কছেঃ এই ঘেন মোর হয়ে, 
ব্রজপুরে অনুরাগ বাসে । 
সথীগণ-গণনাতে আমারে গণিবে তাতে 


তবু” পুরিব অভিলাষে 1৫৭॥ 


সাধনে ঘে ধন চাই-_সাধনাবস্থাযু ঘে সকল লেবা পরি* 
পাী চিন্তা করা ঘাইবে, সিদ্ধাবস্থায় তাহাই লাভ হইবেন-- 
(যখাক্রত্ুরম্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি ভথেতঃ প্রেত্য ভবতীতি 
শ্ুতিঃ। ক্রতুরত্র সঙ্কল্প ইতি ভাস্তকারঃ-- শ্রীতিসন্দর্ভঃ); তবে সাধ- 
কের অবস্থাগত অপক্ৃতা ও পৰ্কতা অংশে তেদমাত্র,-স্বরূপতঃ 
ভক্তিতে কোন ভেদ নাই; যেহেতু সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি 
উভয়ই স্বরূপশক্তি-বৃত্তিরূপা । পক্কাবস্থায় ( প্রেমোতকর্ধ লাভের 
পর ) অর্থাৎ সাধকদেহ ভঙ্গানন্তর লা্ষাংরূপে প্রাপ্ত সিদ্ধদেহে 
ক্রিয়মাণ সাক্ষাৎ সেবার নাম--প্রেমভক্তি বা প্রেমসেব! সিদ্ধ- 
রীতি । আর সাধকদেহ ভঙ্গের পূর্ববপর্্যন্ত অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে 
ভাবন! দ্বারা ক্রিমাণ সেবা বা প্রেমসেবা পরিপাটী অন্ুকরণের 
নাম--সাধনভক্তি বা প্রেমসেবা সাধনরীতি ; ইহা দ্বারাই সাক্ষাৎ 
সেব। ব৷ প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥ 


৫৮ ] শ্রীপ্লীপ্রেমতক্তি-চক্দিকা 


সখীনাং সঙ্গিনীরপামাত্বানং বাঁসনাময়ীন্‌। 
আজ্ঞাসেবা-পরাং তত্বকৃপালঙ্কার-ভূষিতাং 1৫৮1 
কৃষ্ণ স্মরন জন্চান্ত প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং । 
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কু্যাদ্ধাসং ব্রজে সদ ॥৫৯। 


সথীনাং শ্রীললিতা-শ্রীরপম্র্ধ্যাদীনাং সঙ্গিনীরূপাম্‌ 
আত্মানং ধ্যায়েদিতিশেষঃ ৷ কিন্তৃতাম্‌ আজ্ঞাসেবাপরাম্‌ আত্রয় 
তাঁসামনুমতযা সেবাপরাং শ্রীরাধামাধবয়োরিতিশেষঃ ৷ পুনঃ 
কিিস্তুতাং তন্তৎকপালঙ্কারভূষিতাং স্থপ্রসিদ্ধ-শ্রীকৃষ্চমনোহররূপেণ 
শ্রীরাধিকা নির্মাল্যালঙ্কারেণ ভূষিতাং ;  নিশ্মাল্য-মাল্যবসনা- 
ভরণাস্ত দাস্তয ইতুযুক্তেঃ। পুনঃ কিন্তৃভাং ঝাসন।ময়ীং চিন্তাময়ীম্‌ 


ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বরমিত্যাদিবৎ ॥ ৫৮ ॥ 

কৃষ্ণ ন্মরন্নিতি ৷ স্মরণন্তাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যত্বং রাগন্ত 
মনোধর্ম্ত্বাৎ । প্রষ্ঠং নিজভাবোচিত-লীলাবিলাসিনং কৃষ্ণং 
বৃন্দাবনাধীশ্বরম্‌। অস্ত কৃষ্ণস্ত জনঞ্চ কীদৃশং নিজসমীহিতং 


০০ 


প্রেমসেবা লিগ্স, সাধক সিদ্ধদেহাভিমানে সতত ভাবনা 
করিবেন,-আমি শ্রীললিতা-বিশাখা ও শ্রীরূপমপ্ররী আদির 
সঙ্জিনীরূপা, তাহাদের আজ্ঞাক্রমে শ্রীরাধামাধবের সেবাঁপরা 
কিস্করী, সর্বমনোহারী শ্রীকষ্ণেরও যাহাতে মন হরণ হয়, ঈদৃশ 
শ্রীরাধিকার প্রসাদী অলঙ্কারাদি ছারা বিভূষিতা এবং শ্রীরাধা- 
মাধবের প্রেমসেবা সঙ্কল্প দ্বারা আমার সর্ববাবয়ব বিভাবিত” ॥৫৮ 


বাগানুগীষ সাধকের সাধ্য ও সাধন [২৯ 


ঘুগলচরণ-গ্রীতি, পরম আনন্দ তথি, 
রতি প্রেমা-ময়্ পরবন্ধে। 
কৃষ্ণনাম রাধানাস, উপাসন। রলধাম, 


চরণে পড়িয়া! পরানান্দে ॥ ৩০ ॥ 

১.৬ 
ক্ব(ভিলষণীয়ং শ্রীবৃন্দীবনেশ্বরী ললিতাবিশাখারূপমঞ্জধ্যাদিকং কৃষ্ণ” 
স্তাপি নিজসমীহিতত্বেইপি ওজ্জনস্ত উজ্জলভাবৈকন্িষ্ত্বাং নিজ- 
সমীহিতত্বাধিক্যং | ব্রজে বালমিতি অসামর্যে মনসাপি সাধক- 
শরীরেণ বাঁসং কুরধ্যাৎ। দিদ্ধশরীরেণ বাসন উত্তর শ্লোকার্থ; 
প্রাপ্ত এব ॥ ৫৯ € 

পরবন্ধে__ প্রবন্ধে, প্রীকুষ্ণ-তক্তিরসবিজ্ঞ-ভক্তজনবিরচিত, 
প্রেমময়কথায়াং মম রতির্ভবতু | চরণে রাধামাধবয়োরিতি 
শেষঃ ॥ ৬০ ॥ 


রাগানুগামার্গে ম্মরণাজই প্রধান । রাগানুগীয় সাধক, 
নিজাভিলবিত ভাবোচিত লীলাবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে 
ও তদীয় প্রিয়জনকে স্মরণ করতঃ শ্রীকষ ও তদীয় প্রিয়জনের 
কথায় রত থাকিয়া] সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ উভয় দেহদ্বারাই সতত 
ব্রজে বাস করিবেন । সাধকদেহ দ্বারা সাক্ষাৎরূপে বাসে অসমর্থ 
হইলে মন দ্বারাও বাস করিবেন । যেহেতু সিদ্ধদেহ দ্বারা মানসে 
সতত ব্রজে বাস করার কথা, ভক্তিরস।মৃতপিন্ধুতে “সেবা সাধক- 


৬* ] শ্রীশ্রীপ্রেমতক্তি-চঞ্জিকা 


মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধা” 
ফুগল-বিলাস ্কৃতি-সার | 
সাধ সাধন এই, ইহা বঈ জার নাই, 


এই তত্ব সব্্ববিধি সার 1 ৬: 1 


বিধীনাং কর্তব্যোপদেশানাং সারঃ ॥ ৬১ ॥ 


পপ লিও ১ 


রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি” এই শ্লোকের অর্থ দ্বারাই পাওয়া 
যাইতেছে ॥ ৫৯ ॥ 


ধুগলচরণ গ্রীতি__শ্রীরাধামাধব যুগলের চরণকমলে আমার 
প্রীতি হউক। পরম আনন্দ তথ্ি_-তাহাতেই এ ( গ্রীতিতেই ) 
পরম আনন্দ লাভ হইয়া থাকেন। পরবন্ধে__প্রেমময় প্রবন্ধে, 
শ্রীক্চ-ভক্তিরসভ্-তক্তজন-বিরচিত যুগলের প্রেমময় কথাতে 
আমার রতি হউক। রসধাম--পরমানন্দরসের মন্দির মূল 
প্রতিষ্ঠান । চরণে পড়িয়া - শ্রীরাধামাধব ষুগল-চরণে একান্তিক 
ভাবে শরণাপন্ন হইয়া পরমানন্দরস নিলয় শ্রীকঞ্চনাম ও শ্রীরাধা- 
নাম উপাসনায়ই ( শ্রুবণকীর্তনাদিতেই ) প্রীযুগলফ্শোর চরণে 
প্রীতি লাভ হইয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥ 

প্রাণ__জীবনীশক্তি । স্মরণই মনের জীবনীশক্তি, যাহার 
মনে স্মরণ নাই তাহার মন প্রাণহীন দেহের ম্যায় নিজীব বা 
মৃতপ্রায় । এবং যে দেহে প্রাণ নাই, সে দেহ যেমন শুগাল কুকু- 
রাদিতে ভক্ষণ করে, সেই প্রকার যাহার মনে ম্মরণ নাই তাহার 


রাগানুগীয় সাধকের সাধ্য ও সাধন [ ৬১ 


জলদ-হুন্দর কীতি, মধুর মধুর ভাতি, 
বৈদগধি-অবধি স্থবেশ | 

মনকে অনবরত কামাক্রাধাদি-রিপুগণ দংশন করিতে থাকে। 
আবার যে দেহে প্রাণ আছে সে দেহ দেখিয়া যেমন শৃগাল কুকু- 
রাদি ভয়ে পলায়ন করে, সেই প্রকার যে মনে স্মরণ আছে সেই 
সজীব মনকে দেখিয়া! কামাদি রিপুগণ দুর হইতে ভয়ে পলায়ন 
করে। অতএব কামাদি রিপুগণের মর্মমস্তদ নিগীড়ন হইতে রক্ষা 
পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে হইলে স্মরণাঙ্গই প্রধানরূপে 
অবলন্বনীয় | যুগল বিলাস স্মৃতিসার-স্মরণ প্রধানতঃ চতুবিবধ 
-_নামন্মরণ, রূপস্মরণ, লীলাম্মরণ ; ইহার মধ্যে লীলান্মরণেরই 
সমধিক উৎকর্ধ। যেহেতু লীলাম্মরণের অবান্তর ভাবে নাম-রূপ 
গুণ স্মরণও বিগ্ভমান আছেন । এই লীলা আবার বাল্য-পৌগণ্ড- 
কৈশোরভোদে ত্রিবিধ । তন্মধ্যে কিশোরধণ্মি শ্রীরাধামাধৰ যুগলের 
লীলান্ম 1ণই সর্বববিধ সার শ্রেষ্ঠ । যেহেতু যুগলের লীলাবিলাপরস 
আস্বাদনরূপ সাধ্যশিরোমণি লাভের একমাত্র সাধন হইলেন-__ 
এঁ লীলাবিলাস-স্মরণ। ইহা বৈ ইত্যাদি -ইহা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ 
সাধ্য সাধনতত্ব আর নাই। কারণ নিখিল শাস্ত্র জীবের প্রতি 
যে সকল কর্তবা উপদেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই সাধ্য-সাধনতত্ব 
সকল উপদেশের সারমর্ম (ন্মর্তব্যঃ সততং বিষ্লুিম্র্তধ্যো ন জাতু 
চিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্থ্যরেতয়োরেৰ কিস্করাঃ ॥ (পদ্পুরাণ) 


৬২ জ্ীশ্রী প্রেমভক্তি-চক্ড্রিকা 


লীতবসন-ধর, আভরণ মণিবর, 
ময়ুর-চন্দ্রিকা কর কেশ ॥ ৬২॥ 
মুগমদ চন্দন, কুদ্কুম-বিলেপন, 
মোহন-মুরতি . ত্রিভঙ্গ । 
নবীম কুম্থমাবলী শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি, 
মধুক্সোভে ফিরে মত্ত ভূঙ্গ ॥ ৬৩। 


ঈষত মধুর স্মিত, _. বৈদগধি-লীলামৃত, 
লুব্ধল ব্রজবধূ-বৃন্দে । 


১০12১) ৬7088188168818580 74187854৩১8 
মধুর মধুর__মধুরাদপি মধুরম্‌ অতিশয়মধুর মিত্যর্থঃ ॥৬২। 
নবীনকুন্থমাবল্যা মধুলোভেন মনত্তভৃ্ঃ যস্য সমীপে ভম- 

তীত্যর্থঃ ॥ ৬৩॥ 


গ্রীল ঠাকুর মহাশয়, শ্রীযুগলকিশোরের লীলাবিলাস- 
স্মরণের শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিতে করিতে স্ু্তি প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ রূপ- 
মাধুর্য বর্ণন করিডেছেন__-জলদ সুন্দর ইত্যাদি । কীতি__কান্তি। 
নবীন মেঘ অপেক্ষাও অতি ুন্দর শ্রীকৃষ্ণের নীল অঙ্গকান্তি, 
মধুর হইতেও স্থমধুররূপে শোভা পাইতেছেন | বৈদগধি-অবধি 
স্ুবেশ- শ্যমন্থন্দর যেরূপ সুন্দর বেশ-ভূষাণ বিভূষিত আছেন, 
তাহাতে পরম-কেলিকলা-পাণ্ডিত্যের চরম নৈপুণা স্থুচিত হই- 
তেভেন। ময়ুর চন্দ্রিকা কর কেশ-__কুঞ্চিত কেশকলাপের উপর 
মযুরপুচ্ছরচিত চূড়া ধারণ করিয়াছেন ॥ ৬২-৬৩ ॥ 


ব্রজপরকীয় তত্ব [ ৬৩ 


চরণ কমল+ পর, মণিময় নৃপুর, 
নখমশি ঝলমল-চন্দ্রে॥ ৬৪ ॥ 
নূপুর মুরলী ধ্বনি, কুলবধূ মরালিনী, 


শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে । 


ঈষত মধুর স্মিত সুছু মধুর হাস্য ও বিদগ্ধতা-( কেলি- 
কলা-রসিকতা ) পূর্ণ লীলামৃত-__ভাবভঙ্গী-মধুরিম৷ ছারা ব্রজবধূ- 
গণের লোভ জন্মাইতেছেন । চরণ-কমলে মণিময় নূপুর ও নখ- 
শ্রেণীরূপ মণিসমৃহ চন্দ্রের ন্যায় ঝলমল করিতেছেন ॥ ৬৪ ॥ 


ব্রজপরকীয়া-তত্ব। 

কুলবধূ মরালিনী-_ব্রজাঙ্গনারূপ রাজহংসিনী। শ্রীকৃষ্ণের 
নূপুর ও মুরলীধবনি শ্রবণে ব্রজাঙ্গনীগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িনী 
রতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ব্রজাঙ্গনাগণ যদিও কুলবধূ, তথাপি 
সতী স্ত্রী যেমন পতির সহিত মিলিতা হয়, তাহারাঁও তেমন এ 
স্বরূপজা রতি স্বভাবে দুস্তজ লোকধণ্মন মরধ্যাদা উল্লভবন পূর্বক 
নির্ব্বাধগতিতে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হয়েন। 

কৃষ্ণানুরাগিনী ব্রজাঙ্গনাগণকে তাহাদের পতিম্মন্য এরভূতি, 
শত শত বাঁধ৷ প্রদানে ও গতিরোধ করিয়া গৃহে রাখিতে সমর্থ হন 
না__“ত বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রণতৃবন্ধুভিঃ ৷ গোবিন্বাপ- 
হৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ 1” শ্রীভাঃ ১০।২৯।৭। এই 
সকল প্রামানুসারে এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের “নূপুর মুরলী- 


৬৪ ] : শ্রীশ্রী প্রেমভক্তি-চক্দ্রিকা 


হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী, 
কুলের ধরম গেল দুরে ॥ ৬৫ 

ধ্বনি এই ত্রিপদীতে জানা যাইতেছে, ব্রজাঙ্গনাগণ পরবধূ এবং 
শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ | প্রকৃত প্রন্তাবে যদি তাহাই হৃয় তবে যিনি 
সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ববেশ্বর-_যিনি অধর্মের নিবারক ধর্মের সংস্থাপক-_ 
ষাহার লীলামাধূর্ধ্য আত্মারাম মুনিগণবন্দ্য-শুঁকদেবেরও চিন্তাকর্ষক 
সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণজনিত দোষ-সংস্পর্শে 
চিরকলঙ্কিত হইতেন এবং অরুন্ধতী প্রভৃতি সতীবৃদ্দ ধাহাদের 
পাতিত্রত্য বাঞ্তা করেন, শ্রুতিগণ (বেদ উপনিষদ্‌ অভিমানিনী 
দেবতাগণ ) ধাহাদের ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত আনুগত্য পর্যন্ত 
স্বীকারে গোগীরূপে জন্মলাভ করিয়াছেন, শ্রামান্‌ উদ্ধাৰ মহাশয় 
ধাহাদের ভাবের নিরবগ্যতা ঘোষণা করিয়াছেন, আত্মারাম চুড়া- 
মণি শ্ররীশুকদেব ধাহাদের অনুরাগবিলসিত লীলাসমূহ তন্ময়ভাবে 
কীর্তন করিয়াছেন, ধান্মিক প্রবর পরীক্ষিত মহারাজ ধাহাদের 
তাদৃশ প্রেমবিলসিত-লীলা৷ তাদৃশ ভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, সেই 
পরমবন্দ্যা ব্রজ্াঙ্গনাগণও বাভিচারিণী বলিয়া নিন্দাভাজন 
হইতেন। 

কিন্তু উহা কখনও সম্ভবে না; যেহেতু বেদাদি শান্ত 
শ্রীকঞ্কেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ঘথা-__-“কৃষ্ণো 
বৈ পরমদৈবতম্*__গোপালতাপনী শ্রুতি। “কুষ্ণস্ত ভগবান্‌ 


ব্রজপরকীরা-তত্ব [ ৬৫ 


স্বয়ম”__শ্রীমদ্ভাগবত । “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রঠঃ | 
অনাদিরাদি গৌবিন্দঃ সর্ববকীরণকারণম্‌ ॥৮- ব্রহ্মসংহিতা । এই 
সকল শাস্ত্র ব্রজাঙ্গনাগণকেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি 
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন যথা-__“গোগীজনাবিগ্া কলাঃপ্ররক2৮. 
( গোপীসমৃহই সম]করূপে শ্রাকৃষ্ণবশীকারিণী কলা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের 
স্বরূপভূতা৷ শক্তিবিশেষ, ভীকৃষ্ণ তাহাদের বল্লভ )স বো হি স্বামী 
ভবতি”-__গোপালতাপনীশ্রুতি । “পাদহ্যাসৈঃ” ইত্যাদি শ্রোকে 
“কুষ্থবধবঃ-গ্রীমন্ভাগবত ১০।৩৩।৭।“অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং 
পতিরেব বা”__-গৌতমীয়তন্ত্র। “আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতা- 
ভিস্তাভিরধ এব নিজরূপতহ1 কলাভিঃ- ব্রহ্মসংহিতা ( “কলাভিঃ 
শত্িভিঃ নিজরূপতয়া ন্বস্বরূপতয়া”__ শ্রাকৃষ্ণসন্দভ ১৮৬ অঃ )। 
-ইত্যাদিস্থলে ব্রজাঙ্গনাগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই নিজ শক্তি 
ও প্রেয়মীরূপে বণিত আছেন | বুহদেগীতমীয়তন্ত্ে এই ব্রজাঙ্গনা 
গণের মুকুটমণি শ্রীরাধাকেই, সর্বশক্তির মূলাশ্রয় বা শ্রেষ্ট 
শক্তিরূপে বর্ণন করিয়াছেন, যথা--“সর্ববলক্ষ্মীময়ী সর্ববকান্তি- 
. অন্মোহিনী পরা”। খক্পরিশিষ্টে বর্ণিত আছেন__“রাধয়া 
মাধবো। দেবো মাঁধবেনৈব রাধিকা বিভ্রান্ত জনেক্ব।”-__অন্য 
সমস্ত পরিকর অপেক্ষা শরাধাসহ বিহারেই, শ্রীকৃষ্ণ সমধিক 
শোভমান হন এবং শ্রীরাধাও অশেষরূপে স্ুশোভিতা হন। 
সর্ধবশক্তি-মূলাশ্রয় বা আগ্ঠাশক্তি শ্রারাধাই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের 
নিত্যপ্রেয়সীরূপে স্কন্দপুরাণে বণিত আছেন-_-বারাণস্তাং বিশা- 


৬৬ ] শ্রীস্তী প্রেমভক্তিচক্দ্রিকা 


লাঙ্গী বিমলা পুরুষোন্তমে ৷ রুক্মিণী ছ্বারাবত্যান্ত রাধা বৃন্দাবনে- 
বনে ॥৮ 


স্থতরাং শ্রীরাধিকাদি ব্রজাঙ্গনাগণ, শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি 
ও নিত্যপ্রেয়সী, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নিত্যকান্ত; এইরূপেই 
গোলোক ব্রজ্ঞাঙ্গনাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিহার করিতেছেন ; 
ইহা পূর্ব্বোক্ত “আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঠ” এই ব্রহ্মসংহিতা 
বাক্যে বধিত আছেন-_%গালে।ক এব নিবসত/খিলাত্মভূতে 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি”। রসিকশেখর শ্রীকুঞ্ণ 
' গোলোকে এরূপে (স্বকীয়াভাবে ) নিত্যবিহার করিয়াও আবার 
কি যেন কি এক অতৃপ্ত আকাঙ্মার বশবর্তী হইয়া সঙ্কল্প করেন-_ 
“বৈকুষ্ঠান্তে নাহি যে যে লীলার বিস্তার । সেদে লীলা করিমু 
যাতে মোর চমৎকার |” ইতাদি-_শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত রসিক- 
শেখর শ্রীকৃষ্ণের ঈদূশ আকাত্কষাটা স্বরূপ হইতেই উদ্থিত-+ 
আগুভ্তক নহেন । এই আকাঙ্খার সাফল্যই শ্রীকৃষ্ণের চরমোৎ- 
কর্ষ বিস্তার করেন। যেহেতু মন্যান্ত ভগবংস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের 
যতই উৎকর্ষ থাকুক না কেন, রসকৃত উৎকর্ষই শ্ত্রীকৃষ্ণূপের 
অপাধারণ বিশিষ্টতা বা রসিকশেখরতা সম্পাদক (--রসেনোৎ- 
কর্ষতে কৃষ্ণরূপমেষ! রসস্থিতিঃ__-ভক্তিরসামুতসিন্ধু )। অতএব 
রল্িকশেখর শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ রসের 
উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে। ভক্তিরস গৌণমুখ্য-ভোদে দ্বিবিধ ; 
হান্তাদি সাতটা গৌণভক্তিরস; আর শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, 
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মধুর এই পাঁচটা মুখ্যভক্তিরস | এই মুখ্য ভক্তিরস মধ্যেও আবার 
শাস্তাদি পূর্ব পূর্ব রসের গুণ, দাস্তাঁদি পর পর রসে বিদ্যমান- 
হেতু, এক শুঙ্গার রসেই একাধারে পাঁচটা গুণ বিরাজিত আছে, 
এজন্য শৃঙ্গার রপই সব্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই শৃঙ্গাররসের চরমোৎক্ 
আবার পরকীয়াভাবেই প্রতিচিত__ন্বকীয়াতে নহে (--“আন্রৈব 
পরমোৎকর্ষ: শূঙ্গারস্ত প্রতিচিত৮”__উজ্জলনীলমণি ৷ “পরকীয়া- 
ভাবে অতিরসের উল্লাস” _ শ্রীচৈঃ চঃ) | একারণে পরকী়া- 
ভাবে চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত শুঙ্গাররসোল্লাদ আম্বাদনেই শ্রাকৃষ্ণেরও 
চরমোৎকর্ষ বা রসিকশেখরতা৷ পরাকাষ্ঠা প্রকটিত (_-উদান্তা- 
পিরিতি উপপতিত্বে পূর্ণতমত্বমেব_শ্রীপাদ জীবগোস্বানী 
কৃত লোচনরোচনী )। 

শ্রীকৃষ্ণ গে।লোকে ব্রজাঙ্গনাগণ সহ ঘে নিত্যবিহার করি- 
তেছেন, সেখানে স্বকীয়াভাবে রসান্বাদন হইতেছেন তথায় পর- 
কীয়াভাৰ ন1 থাকায় শুঙ্গাররসের চরমো তকর্ষাবস্থার আস্বাদন হন 
না, এজন্য গোলোকে গ্রীকৃষ্ণের রসিকশেখরতা বা রসনিধ্যাস 
আস্বাদন চাতুর্যের সাফলা না হওয়ায়, রলগত উৎকর্ষের চরম- 
বস্থাও তথ।য় অভিব্যন্ত হন না; ইহা একমাত্র ভৌমব্রজেই 
হইয়া থাকেন, যেহেতু ভৌমব্রজেই্ পরকীয়াভাবের অব্যভিচারিণী 
নিত্যস্থিতি (“ব্রজ বিনা ইহার অন্য র নাহি বাস”__শ্রীচৈত চঃ ) 
এজন্য শ্রীকষ্ণ গোলোক হইতে সঙ্কল্প করেন,_বৈকুণ্টাপ্তে নাহি 
ঘে যে লীলার বিস্তার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর ১মৎ- 


৬৮ ] গ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্ডরিকা 


কার1 মো বিষয়ে গোলীগণের উপপতিভাবে । ফোগমায়া করি- 
বেন আপন প্রভাবে? আমি হ না জানি তাহা নাজানে 
গেপীগণ | দৌহার রূপেগুণে দোহার নিত্য হরে মন ॥প্গ্রীচৈঃ চঃ 

পরকীয়াভাব, প্রাকৃত নায়িকাতেই অত্যন্ত রসবিঘাতক, 
কিন্তু ব্রজাঙ্গনাগণে নহে (যথাহ ভরতঃ--“নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে 
কৰিভিঃ পরোটাস্তদেগাকুলান্থু জদুশাং কুলমন্তুরেণ”--উজ্ভ্বলনীল- 
মণিঃ)। ব্রজাঙ্গনাগণের এই পরকীয়াভাব, দোষাবহ না হওয়ার 
কারণ এই,_-ব্রজাঙগণাগণ প্ত্রীকষ্ণেরই স্বরূপভূতা হলাদিনীশক্তি- 
পরিণতিরূপাঞ্চ বা আনন্দচিন্ময়ুরস প্রতিভাবিতা,তদীয় নিত্যকাস্তা 
শ্রীকৃষ্চচ্ছোয় অঘটন-পটনাপটীয়সী যোগমায়া, এই নিত্যকান্তা- 
গণেই আপন প্রভাবে পরকীয়ারূপ ভ্রম জন্মাইয়৷ দিয়! রসিকেন্দ্র- 
মৌলি শ্রীকৃষ্ণের এ অতৃপ্ত আকাঙ্ার চরিতার্থতা সম্পাদন 
করেন । 

একথা পৃবেবোক্ত “নেষ্টা বদঙ্গিনিরসে” প্লেকের লোচন- 
রোচনী টীকায় শ্রাজীবগোম্ব'মীচরণও বলিগাছেন ; যথা_- 
“আশংসয়েতিগ্ক্ষক্তদ্বারাবতারিতানাং নিত্যপ্রেয়সীনামেব তাসাং 


সপ পাপী ০১৪৪০ ইন ২ ৯ 


€ হলদিনীর সার, প্রেম; প্রেমসার ভাব । 
ভাবের পরমর্কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ 
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকৃরাণী । 
সর্ববগুণখনি কষ্ণকান্তাশিরোমণি 1--গ্রীচৈঃ চঃ | 
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পরদারতুত্রমেণ ঘথ| রসম্ত বিধিঃ প্রকারবিশেষঃ সম্ভবতি তথ! 
জন্মাদিলীলয়। বিস্মার্ধা একটাকৃতানামিতার্থঃ” | শ্ত্রীমন্ভাগবত্ডের 
“নান্য়ন্‌ খলু রুষ্চায়” (১০।৩৩.৩৭ ) এই শ্লোকের লঘুতোষনীতে 
উক্ত আছেন/--?ক***যোগমায়ঞা মোহিতাঃ সম্তস্তে তস্ত দারান্‌ 
স্বান স্বান্‌ মন্যমানা * * * অয়মভি প্রায়ঃ_যোগমায়া কল্পিতা- 
নামন্তালামেব তৈরিবহনং সংপ্রবৃত্তং নতু ভগবন্িত্যপ্রেয়সীনা- 
মিতি। *** ইত্যেব তাসাং তৈধিবাহসম্থান্ধো ন জাত ইতি” । 
তাৎপর্ধ্যার্থ₹_-রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়াভাবে রসনিধ্যাস 
আস্বাদন সংকল্পে নিতপ্রেয়সীগণ সহ ভৌমত্রজে অবতীর্ণ হইলে, 
জন্মাদিলীলাক্রমে ব্রজ্াঙ্গনাগণ স্বীয় নিত্যপ্রেয়সী ভাব বিস্মৃত 
হইয়।ছিলেন । যখন ব্রজ্জাঙ্গনাগণের বিবাহ সময় উপস্থিত হইয়া- 
ছিল» তখন যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে প্রকৃত ব্রজাঙ্গনাগণকে 
আবরণ পূর্ববক, তৎকালে কল্পিত ব্রজা নামুস্তির সঙ্গে অভিমন্থ্য 
প্রভৃতি গোপগণের স্থাপ্সিক বিবাহ সম্পাদন করিঘ্বাছিলেন | 
এজন্থ ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি অভিমন্ত্রা প্রভৃতি গোপগত্ণর দার- 
দ্ধি মননমাত্র--বান্তব নহে এবং অভিমঞ্চ্যু প্রভৃতি গোপগণের 
প্রতি ব্রজ স্গনাগণের পতিবুদ্ধিও ঘোগমায়ামোহিত স্বজনগণ 
কর্তক আরোপিত ভ্রমমাত্র । স্থতরাং ব্রজাঙ্গনাগণ ভাবে মাত্র 
পরকীয়া, তত্বতঃ পরকীয়া নহেন"-_নিত্য কান্তা। এজন্য ব্রজ 
পরকীয়াভাব রসদূষণ ন] হইয়া রসভূষণই হুইয়াছেন। 


ব্রজাঙ্গনাগণের যদিও খ্রীকৃষ্ণেই নিজ কাস্তরুদ্ধি সংস্কার- 
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রূপে বদ্ধমূল ছিল, তথাপি যোগমায়া মোহিত স্বজনগণের উপ- 
দেশে তাহারা এ সকল গোপগণের প্রতি পতি বলিয়া ত্রাস্তা 
হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারাই তাহাদের কৃষ্ণানুরাগের চরমোৎকর্ষ 
'অভিব্যক্ত হইয়াছিল । যেহেতু কুলকন্কাগণ প্রজ্লিত অগ্নিতে 
প্রাণবিসর্জনকেও তত ছুঃখ বলিয়া মনে করেন না, লোকবেদ- 
মর্যাদা হইতে বিছাতিটী তাহাদের যত ছুঃখকর। ব্রজাঙ্জনাগণ 
কুলবধূ হইয়াও কষ্তান্ুরাগ প্রভাবে দুস্তরজ লোক.বদ-মর্ধ্যাদা 
অনায়াসে উল্লজ্বন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন । 
পরকীয়া লক্ষণেও তাহাই উক্ত আছে যে__“রগেণৈবাপিতাত্মানো 
লোকযুগ্মানপেক্ষিণা | ধর্মোণান্বীকৃতা যাস্ত পরকীয়া ভৰস্তি 
তা:1৮-_উজ্জবলনীলমণি । ব্রজাঙ্গনাগণের ঈদৃশ অনুরাগ প্রাবল্য 
বিজস্তিত রসোল্লাস আস্বাদনে বিমুগ্ধ হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে 
তাহাদের তাদৃশ নিরবদ্ধপ্রেমের প্রশংস! করিয়াছেন_-«ন পারয়ে- 
ইহং নিরবন্ঠ সংযুজাম্‌” ইত্যাদি-_স্রীভাঃ। শ্্রীমান্‌ উদ্ধবমহাশয়ও 
“আলামহো চরণরেণু জুষামহং স্তাম্” (শ্রীভাঃ ১০।৪৭)। ইত্যাদি 
প্লোকে ব্রজাঙনাগণের তাদৃশ প্রেমোতকর্ষের নিরবগ্ভতা উচ্চৈঃস্বরে 
ঘোষণ। করিয়াছেন । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপ্রেয়সী বজন্থন্দরী- 
গণের এই পরকীয়াভাব, সর্্বথা দোষবঞ্জিত ও তাদশ অন্ু- 
রাগোৎকর্ষমৃচক বলিয়া পরম শ্রাঘ্যতম | 


অপ্রকটব্রজে নিত্যপরকীয়াভাৰ |-_ত্রজবধূগণের এই 
পরকীয়াভাবের উৎকর্ষবিশেষ যে, প্রীমদ্ভাগবত সম্মত এবং প্রীপাদ 
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গোস্বামীগণেরও পরম 'অভিপ্রেত, তাহা প্রদণিত হইল । এক্ষণে 
জানা আবশ্যক “ক্রজাঙ্গনাগণের তাঁদৃশ পরকীয়াভাব কেবল অব- 
তার লীলাতেই আছেন? কিংবা অপ্রকট লীলাতেও আছেন ?” 
এ সম্বন্ধে গ্রীজীব গোস্বামীচরণ বলেন _%**তদেতদিচারধ্য গ্রন্থ- 
কৃষ্তিরপি লঘ্ৃত্মম্র যতপ্রোক্রমিত্যাদৌ, নেষ্টা যদজ্জিনি রসে 
কৰিভিঃ পরোটা ইত্যাদৌ চ অবতারসময়ে এব উপপতিত্ব ব্যবহার 
স্তদিতরসময়ে তু নেতি স্বীকৃতং”__ লোচনরোচনী । শ্রীজীৰ 
গোস্বা নীচরণের এই বাক্যান্থুদারে প্রতীতি হইতেছে যে, পরকীয়। 
ভাব অবতার লীলায়ই আছেন মাত্র, অপ্রকট লীলায় নাই। 

কিন্তু আমরা অপরদিকে দেখিতে পাই, রসিকেন্দ্রমৌলি 
্রীকৃষ্ণস্বমাধুরধ্য আস্বাদন লালসায় শ্রীরাধিকার পরকীয়াভাবময় 
প্রেমবিশেষে বিভাবিতচিত্রেই শ্ত্রীগৌরস্ুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন, যথা-__“পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা 
ইহার অন্থাত্র নাহি বাস। ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । 
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি । প্রৌট নিশ্মল ভাব প্রেম 
সর্বোত্তম । কৃষ্ণের মাধূ্ধ্যরস আম্মাদ কারণ । অতএব সেই ভাব 
অঙ্গীকার করি । সাধিলেন নিজ বাঞ্চ। গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥”-_ 
প্রীচৈ্ঃ এবং শ্রীগৌরসুন্দর এই পরকীয়াভাবেই স্বমাধুধা আন্মাদন 
করিয়াছেন, যথ! রাগঃ--"আমরা ধর্ম্মে ভয় করি, রহি যদি ধৈধ্য 
ধরি, তবে আমায় করায় বিডৃম্বনা । নীবি খসায় গুরু আগে, 
লজ্জা ধর্ম করায় ত্যাগে” ইত্যাদি--ল্রীচৈঃ চঃ। 


৭২ ] শ্রী প্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিন্তা 


পরম করুণ শ্রীগৌরস্ুন্দর, শ্তীবৃন্দাবনীয় রসকেলিবার্ত। 
বা রাগমাগীঁয় ভজন পরিপাটা প্রচারের নিমিত্ত ধাহাকে শক্তি- 
সধশ« করিয়াছিলেন, সেই শ্ীরপগোত্থাম'চরণও প্রীচৈতম্যমনোই- 
ভীষ্ট পরকীয়াভাবমরী লীলায়ই প্রেমসেবা প্রার্থনারীতি প্রদর্শন 
করিয়া রাখিয়াছেন ; যথা-“গুব্বাত্ততয়া কাপি ছুল্লভান্েন্ত- 
বীক্ষণৌ । মিথঃ সন্দেশ সীধুভগাং নন্দতিষ্যামি বাং কদা” স্তব- 
মালান্তর্গত কার্পণাপঞ্জিক্চা। আ্রীরপান্থগত ্রমদ্রঘুনাথদাপ 
গোস্বামীচরণও অপ্রকট কালে এ পরকীয়াভাবেরই সাক্ষাৎ অনুভব 
করিয়াছেন ; বথা_-“প্রাতঃ গীতপটে কুচোপরি রুষা ঘূর্ণাভরে 
লোচনে বিশ্বোষ্টে পৃথুবিক্ষতে জটিলয়া সংদৃশ্যমানে মুভুঃ । বাচ। 
যুক্তিযুষা মৃষা ললিতয়া তাং সংপ্রভাধা ক্রুধা দৃষ্টেনাং হৃদি ভীষিতা 
রাধা ঞ্রুবং পাতু বঃ ॥”--স্তবাবলী | 
শ্রীগৌরন্ুল্দর এবং শ্রীরপগোস্বামীচরণ, প্রীকৃষ্ণ লীলার 
অপ্রকট সময়েই এ সকল ভাব 'আন্বাদন করিয়াছেন ; তৎকালে 
প্রকাশাস্তরে ঘর্দি এ পরকীয়াভাবের লীলা না থাকিতেন, তবে 
তাহাদের এ সকল আন্বাদন কেবল স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া পরিতেন 
এবং তাহাদের প্রচারিত এ পরকী়াভাবময় উপাসনা প্রণালী 
অবলম্বনে যাহারা ভজন করিবেন, তাহাদের ভজনানুরূপ পর- 
কীয়াভাবের লীলা প্রপ্তি অতীব ছুর্ঘট হইতেন। অতএব “অস্মি- 
ল্লোকে পুরুষো বথাক্রতুর্ভবতি স ইতঃপ্রেত্য তথা ভবতি” এই 
শুঁতিবাক্য এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের--“সাধনে যে ধন চাই, 


লাল াাাটগলা 
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সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার” এই বাক্য সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয়। এসকল বাক্যের তাৎপর্য এই সাধক সাধনীবস্থায় ষে 
ভাৰ প্রার্থনা করিবেন, সিদ্ধাৰস্থায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবেন * 
অতএব সাধনাবস্থায় ধাহারা পরকীয়াভাবে উপাসনা করিবেন, 
সিদ্ধাবস্থায়ও তাহারা পরকীয়াঁভাবেই লীলা প্রাপ্ত হইবেন এবং 
ধাহারা স্বকীয়াভাবে উপাসনা করিবেন তাহার! স্বকীয়াভাবেই 
লীল! প্রাপ্ত হইবেন । এজন্যই শ্রীপাদ জীবগোস্বামীচরণ ত্রহ্ম- 
সংহিতামতে অপ্রকূটে গোলোকস্থ স্বকীয়াভাব লিগ্স, সাধকের 
জন্য, স্বরচিত “সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম” নামক গ্রন্থে স্বকীয়ীভাবের উপা- 
সনা-প্রণালী প্রণয়ন করিয়া, রাখিয়াছেন ৷ স্তুতরাং শ্রীরূপ- 
গোস্বামীচরণ, শ্রীদাসগোম্বামীচরণ ও শ্রীকবিরাজগোম্বামীচরণের 
প্রবস্তিত শ্রীচৈতন্তমনোইভীষ্ট পরকীয়াভাবময় উপাসনামার্গের 
সাধক যে, অপ্রকটে প্রকাশভেদে পরকীয়ীভাবে নিত্যলীলা প্রাপ্ত 
হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

অপ্রকটে যে প্রকাশভেদে পরকীয়াভাবে নিত্যলীলা 
আছেন, ভাহ। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীচরণও ঈজিত করিয়াছেন ; 
যথা-_“অতএব মধুর রস কহি তার নাম । স্বকীর়া পরকীয়াভাবে 
দ্বিবিধ সংস্থান”__শ্রীচৈঃ চঃ। “সংস্থান” শব্দের অর্থ সম্যক 


* ত্রজলোকের কোন ভাব লঞ যেই ভজে | ভাবযোগ্য 
দেহ পাঁঞা কৃষ্ণ পার ব্রজে ॥৮ শ্রীচৈঃ চঃ। 


৭৪ )] শ্রীপ্রী প্রেমভক্তি-চক্দ্রিকা 


স্থিতি, নিত্যস্থিতি। ষড়গোস্বামীচরণানুগত গ্রীকবিরাঁজ 
গোন্বামীচরণ, শ্রীজীবগোস্বামীপাদ-সমীপে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিপা বলিয়াছেন,_“দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাস-কৃতিনা 
শ্রীজীব সঙ্গে।দগতে । কাব্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরজে গোবিন্দ- 
লীলামৃতে”__গোবিন্দলীলামৃত। স্তরাং শ্রীজীবগোত্বমীচরণের 
সঙ্গপ্রভাবে যে গোবিন্দলীলামৃত কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে 
পরকীয়াভাবময়ী নিত্যলীলা বণিত হওয়ায় জানা যাইতেছে যে, 
প্রকাশভেদে অপ্রকটেও পরকীয়াভাৰ আছেন এবং উহা! শ্রীজীব- 
গোন্বামীচরণের অনুমোদিত, নচেৎ তদনুগত শ্রীকৰিরাজ 
গোম্বামীচরণ উহা! বর্ণন করিতেন না এবং প্রীজীবগোন্বামীচরণের 
ছাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, স্থীয় প্রার্থনাতে,__“কবে বৃষ- 
ভান্ুপুরে, আহীরী গোপের ঘরে, তনয়! হইয়া জনমিব ॥ যাবটে 
আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায় ।৮ 
এই পরকীয়াভাবময়-দিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি লালসা করাতে জান! 
যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই প্রকাশভেদে অপ্রকটেও পরকীয়াভাব 
আছেন, নচেৎ তিনি পরকীয়াভাবে প্রাপ্তি লালসা করিতেন না । 
আর এই পরকীয়াভাবে নিত্যলীলা না থাকিলে শ্রীল ঠাকুর 
মহাশয়ের“সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই”এই বাক্য ব্যর্থ 
হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ অপ্রকটে যে পরকীয়াভাৰ আছেন, 
তাহা সনৎকুমার সংহিতা ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশত্তম 
অধ্যায়ে সদাশিব-নারদ সংবাদে স্পষ্টভাবে উক্ত আছেন ; যথা-_ 
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শ্যথা প্রকটলীলায়াং পুর।ণেঘু প্রকীন্তিতাঃ । 

তথা তে নিত্যলীলায়াং সস্তি বৃন্দাবনে তুবি ॥ 

গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ | 

গোচারণং বয়স্তৈশ্চ বিনাস্থরবিঘাতনং ॥ 

পরকীয়ীভিমানিন্য স্তথা তন্ প্রিয়া জনাঃ। 

প্রচ্ছন্পেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্‌ ॥” 

এই সকল শ্রুতার্থের অন্তথান্থপপত্তিহেতু, অর্থাপন্তি প্রমাণ 

দ্বারা শ্রীজীবগোস্বামীচরণের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়াই 
অপ্রকটে পরকীয়াভাবের সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি কর্তব্য । ক্ফুটবাক্যে 
অন্বীকৃত অর্থের যেখানে প্রকারান্তরে লব্ধ অর্থদ্বারা সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি 
হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ সেইখানে অর্থাপত্তি প্রমাণ স্বকীর করেন 
(--অসিধ্যদর্থদৃষ্ট্যা সাধকান্তার্থ কল্পনমর্থাপত্বিঃ” যেমন-_- 
গীনোইয়ং দেবদত্তে! দিবা ন ভুঙক্তে_দেবদত্ত নামক ব্রাক্মণ- 
বটুকে স্থুল দেখায়, অথচ সে দিবাভাগে ভোজন করে না। এস্থলে 
যেমন দেবদত্তের, প্রকারান্তরে রাত্রিভোজনরূপ অর্থ কল্পন! দ্বারা 
স্লত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ অপ্রকটে পরকীয়াভাব শ্রীজীব- 
গোস্বীমীচরণ যদিও প্রকাশভাবে অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি 
পূর্বোক্ত স্থলসমূহে_বিশেষতঃ পাদ পাতালখড ন্ফুটবাক্যে 
অপ্রকটে পরকীয়াভাব স্বীকৃত হওয়ার অপ্রকটের প্রকাঁশভেদরূপ 
গুট়ার্থের অবতারণা দ্বারা এই দ্বিবিধ বাক্যের সিদ্ধান্ত সঙ্গতি 
করিতে হইবে । অর্থাৎ শ্রীঞ্ীবগোত্যামীচরণঃ যে অপ্রকট প্রকাশ 
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হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতার বর্ণন করিয়াছেন, সেই অপ্রকট 
প্রকাশ সম্বন্ধেই পরকীয়াভাব অন্ধীকার করিয়াছেন, অন্য অপ্রকট 
প্রকাশ সম্বন্ধে অস্বীকার করেন নাই । 
ক্রীমন্তাগবতের “তত্রাংশেনাবতীরস্ত বিষ্ঞোবীর্ধ্যাণি শংস 
ন$” ১০।১।২ এই শ্লোকের লঘ্ভুতোবণীতে ভ্রীজীবগোম্বামীচরণ__ 
“অবতীর্ণস্ত গোলোকাখ্য নিজপরমলোকাৎ প্রপঞ্চে অভিব্যক্তি 
মাগতন্ত” এরূপ অর্থ করিয়। দেখাইয়াছেন যে, পরব্যোমোর্দবস্তীঁ 
গোলোকাখ্য অপ্রকট প্রকাশবিশেষ হইতে স্ীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে অব- 
ভীর্ণ হইয়াছেন । শ্রীগোপালচম্পূর প্রীরস্তেও শ্রীজীবগোস্বামী- 
চরণ বলিয়াছেন--*প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশময় শ্রীবৃন্দাবনের 
বহুবিধ প্রকাশ * আছেন, তন্মাধ্য ব্রহ্মসংহিতায় “গোলোক নামে 
যে প্রকাশ বণধিত হইয়াছেন, আমি সেই বৃন্দাবনীয় অপ্রকট 
প্রকীশময় বৈভৰ বিশেষই * সম্প্রতি বর্ণন করিব” * | বৃন্নাবন 
«* . “সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ ন্বিলীলাভিশ্চ স দীব্যতি” ।-_ 
লঘুভাগবতামৃত। 
*৯ . . “যত্দ গোলোক নাম স্তাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্‌ । 
সগোলোলোকো যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামিহ শ্রুতঃ 0” 
লঘুভাগবতামৃত । 
* “তত্র চ প্রকটা প্রকটপ্রকাশময়স্য বৃন্নাবনস্ত বহুবিধ সংস্থানতয়া 
শান্ত শ্রুতম্তাপ্রকটপ্রকাশময়বৈভবিশেষএব সম্প্রতি বর্ণনীয়ঃ*__ 
শ্রীগোপালচম্পুঃ পুর্ব ১২২। 
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বা গোকুলের বৈভবরূপ এই গোলোকাখ্য অপ্রকট প্রকাশ বিশেষ 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজন্ুন্দরীগণপসহ স্বকীয়াভাবে নিত্য বিহার করেন (“নিজ- 
রূপতয়া”__ন্বদারত্বেন নতু প্রকটলীলাবৎ ওপপত্য-পরদারত্ব- 
ব্যবহারেণ- ত্রহ্মাসংহিতা )। সুতরাং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যখন 
গোলোক হইতে তৌমব্রজে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট বিহার করেন, 
তখনই তিনি ( গোলোকবিহারী ), ভৌমব্রজের সম্পত্তি পরকীয়া 
ভাবোল্পসিত রসনিধ্যাস আম্বাদন করেন, অন্ত সময়ে ( অপ্রকটে 
গোলোকে ) স্বকীয়াভাবে লীলারস আন্বাদন করেন । এই অভি- 
প্রায়েই শ্রীজীবগোস্বামীচরণ, পরব্যোমোর্াবত্তী বৈভবময় অপ্রকট- 
প্রকাশবিশেষ গোলোককে লক্ষ্য করিয়াই অপ্রকটে পরকীয়াভাব 
অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পরকীয়াভাবের বিহারভূমি ভৌম 
. ব্রজস্তিত অ প্রকট প্রকাশবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নহে। 

গোলোক ও ত্রজে সে প্রকাশভেদে যুগপৎ নিত্য বিহার 
চলিতেছেন, তাহা শ্ীকবিরাজ গোস্বামীচরণও পরিস্ফুট ভাবে 
বলিয়াছেন ; যথা-“ম্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমীর | গোলোক 
ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥৮-__শ্রীচৈঃ চঃ | গোলোক ও ব্রজের 
নিত্যবিহার, সহ__যুগপং__-একই সময়ে চলিতেছেন; গোলোকের 
নিত্যবিহারেরও কখন বিরাম নাই, ব্রজের নিত্যবিহারেও কখন 
বিরাম নাই। একই শ্রীকৃঞ্ণলোক তত্বতঃ অভিন্ন হইয়! যে যুগপৎ 
পরব্যেমোর্ধে “গোলোক” ও পৃথিবীতে “ব্রজ বা গোকুলরূপে” 
প্রকাশভেদে নিত্যবিরাজমান আছেন, তাহ! শ্রীপাদ জীবগোম্বামী 
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চরণই বলিয়াছেন ; যথা_-“অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব 
সর্ধ্বোপরি-বিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্”_ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ 
-_ পৃথিবীতে বিরাজমান শ্্রীবৃন্দাবনের ষে প্রকাশ নিখিল বৈকুণ্ঠো- 
পরি বিরাজিত আছেন, তাহারই নাম শ্রীগোলোক । “তদেবং 
ধায়ামুপধ্যধঃ প্রকাশমাত্রত্বেনোভয়বিধত্বং প্রসক্তম্‌। বস্ততন্ত 
শ্রীভগবন্ধিত্যাধিষ্ঠানতেন শ্রীভগবদ্ধিগ্রহবছুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ 
সমানগুণনামরূপত্থেন আয্নাতত্বাল্লাঘাচ্চৈকবিধমেৰ মন্তব্যম্‌। এক- 
স্তৈব শ্রীবিগ্রহস্য বহুত্র প্রকাশশ্চ দ্বিতীয়সন্দর্ভে দণিতঃ- _চিত্রং 
বতৈতদেকন বপুষা *** স্ত্িয় এক উদাবহদিত্যাদিনা” ।-_- 
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ | ইহা ছ্বারা দেখাইলেন যে একই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ 
যেমন ষোড়শ সহত্র মহিষীর পাণিগ্রহণকালে একই সময়ে পৃথকৃ 
পুথক্‌ গৃহে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তদীয় ধামও তেমন একই 
সময়ে অনন্ত বৈকুষ্ঠোপরি শ্রীগোলোকরূপে এবং পৃথিবীতে 
গোকুলবৃন্দাবনরূপে বিরাজমান আছেন । 
“ততোহস্থৈবাপরিচ্ছিন্নস্ত গোলোকাখ্য-বুন্দীবনীয়- প্রকাশ 
বিশেষস্য বৈকুষ্ঠোপর্ধ্যপি স্থিতি মাহাত্ম্যাবলম্বনেন ভজতাং স্ফুর- 
তীতি জ্ঞবেয়ম্” ।-_শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ১০৬ । ধাহারা মহিমাংশ অব- 
লম্বনে ভজন করেন, তাহাদের সম্বন্ধে বুন্দাবনের প্রকাশ বিশেষ 
_যাহার নাম গোলোক-_ঘাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা উদ্ধাবস্থিত- 
রূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত. হঈতেছে 


ব্রজপরকীয়া-তত্ [ ৭৯ 


যে, শ্রীকঞ্চলোকের মাধূর্ধ্যময় প্রকাশ ভৌম বৃন্দাবন বা গোকুল, 
আর বৈভবময় প্রকাশ গোলোক । 
পরব্যোমোর্দবন্তি গোলোকে ও ভৌমব্রজে, একই শ্রীকৃষ্ণ 
যে প্রকাশভেদে অপ্রকটভাবে নিত্যবিহার করিতেছেন, সে সম্বন্ধে 
শ্রীবৃহস্তাগবতামৃতে গোপকুমারের প্রতি দেবধি নারদ বলিয়াছেন__ 
“যথা ক্রীড়তি ত্ভুমী গোলোকেইপি তখৈব সঃ। 
অধ উর্ধতয়া ভেদোইনয়োঃ কল্প্যেত কেবলমূ ॥” 
| বৃঃ ভাঃ_-১।৫ ১৬৮। 
%%% অতএব অনয়োর্ডোম-মাথুর-গোকুলস্ত গোলোকন্য 
চ ইত্যেতয়োদ্য়োঃ কেবলমধ উদ্ধতয়া ভূর্লোকবস্তিত্বেন তন্তাধস্তয়া 
বৈকুষ্ঠোপরি বর্তমানহ্হেন চাস্টোর্ধতয়া ভেদঃ কল্প্যেত ন চ বস্ততো৷ 
বিচারেণ বিশেষোইস্তীত্যর্থ; ।_এ টাকা । 
কিন্তু তদ্ধ জভূমৌ সন সর্বৈৃশ্যতে সদা । 
তৈঃ শ্রীনন্দা্দিভিঃ সার্দামশ্রস্তং বিলসন্নপি ॥ 
বৃঃ ভাঃ--২1৫1১৬৯। 
*গক্সতন্তাং ব্রজভূমৌ স শ্রীনন্দনন্দনক্তৈরেব স্থপ্রসিদ্ধৈঃ 
শ্রীনন্বাদিভিঃ সহ ক্রীড়ন্নপি সর্বর্জনৈঃ সদা তত্র ন দৃশ্যতে | 
কিন্তু কন্মিংশ্চিৎ দ্বাপরান্তে সর্বর্বরের দৃশ্যাতে * | অন্যদা চ 


** বৈবন্থত মন্বস্তরের অষ্টাংবিংশ চতুরু'গীয় ছবাপরযুগের 
শেষভাগে যখন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকট করেন, তখন গোলোক- 
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কদাচিৎ কেনচিদেব পরমৈকান্তিবরেণেতার্থঃ | গোলোকে চ 
সর্ববদা সবৈর্বরেব তত্রগতৈপূশ্ঠিতে ইতি ।__এ টীকা । 


অপ্রকট সময়ে ভৌমত্রজে সাধারণ জনসকলের অনৃশ্যভাবে 
লীলা হইতেছেন ।--“তত্তংশৃন্তমিবারণাসরিদ্গিধ্যাদি পশ্ঠতাং ॥” 
বৃঃভাঃ ২।৫২৪২। সস শৃহ্যমিব পশ্ঠতাং। ইবেতি বন্ততঃ 
সর্বদা তত্রেতরজনালক্ষ্যমাণ ভগবতক্রীড়ান্ুবৃত্বেঃ | এ টীকা । 


গোপকুমার ভৌমব্রজে আগমনপূর্র্বক লীলাস্থল সকল 

দর্শন করিতে করিতে অত্যন্ত উৎকষ্ঠিত হইয়া মোহদশা! প্রাপ্ত 
হইলে দয়'লু চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, গোপকুমার সমীপে উপস্থিত 
হইয়া বংশীযুক্ত অমৃত স্তুশীতল করকমল দ্বারা তদীয় গাত্র হইতে 
ধূলি মার্ন ও নাসারন্ধ্ে অপূর্র্ব সৌরভ্যুভর যত পৃর্বক প্রবেশিত 
করিয়া লঘু লঘু সলিল সঞ্চলন পূর্বক তাহাকে সচেতন করিয়া 
ছিলেন,-- 

“ইগ্থং বসন্িকুঞ্জেহস্মিন্‌ বৃন্দাবনবিভূষণে । 

একদা রোদনাস্তোধোৌ নিমগ্লো মোহমব্রজম্‌ ॥ 

দয়ালুচুড়ীমণিনাইমুট নব স্বয়ং সমাগত্য করাম্ুজেন । 

বংশীরতেনামূ হশী তলেন মদগাত্রতো৷ মার্জয়তা রজাংপি ॥৮ এ 


বিহারী শ্রীকৃষ্ণ ভৌমব্রজে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজবিহারীর সঙ্গে 
একীভূতভাৰে প্রকটবিহার করিয়া থাকেন । 


ব্রজপরকীয়া তত্ব [ ৮১ 


পূর্বেধাক্ত প্রমাণাদি দ্বারা স্থিরীকৃত হইল ঘে, গে।লোকে 
ও ভৌমত্রজে একই.সময়ে অপ্রটকভাবে নিত্যবিহার হুইতেছেন। 
তন্মধ্যে গোলোকে যে স্বকীয়াভাবে নিত্যবিহার হইতেছেন, তাহার 
নিদর্শন পক্রন্মসংহিতা” । এই ব্রহ্মসংহিতার “আনন্দচিন্মযুরস” 
গ্লোকে উক্ত আছে--“নিজরূপতয়া গোলোকে এব [নব্সতি” 
ব্রজন্ুন্দরীগণ সহ গোলোকাখ্য অপ্রকটেই স্বকীয়াভাবে নিত্য" 
বিহার করিতেছেন । কিন্তু ভৌমব্রজস্থ অপ্রকটে স্বকীয়াভাবে 
নহে, পরকীয়াভাবে”__-ক্লোকোক্ত “এব” শব্দের তাৎপ্ধয কি 
ইহাও নহে? ভৌমব্রজস্থ অগ্রকট প্রকাশে যে পরকীয়াভাবে 
নিত্যবিহার করিতেছেন, তাহ! পূর্বোক্ত স্থলসমূহে__বিশেষতঃ 
পান্ম পাতালখণ্ড বাক্যে সুস্পষ্ট প্রমাণিত আছেন। শ্রীবিশ্বমঙ্গল 
ঠাকুর যথাবস্থিতদেহে মহাভাবের পূর্রবভূমিকা অগ্গাগ দশা 
প্রাপ্ত হইয়া যখন পদকব্রজে ভৌমব্রজে গমন করেন, তখন ক্ষত 
নিকুপ্জঘধ্যে ঘে লীলা দর্শন করেন এবং পরিশেষে শ্কৃধ্ণকে 
সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইরা যাহা! প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতেও ভৌম- 
্রঙ্মস্থ অপ্রঝটে পরকীয়াভাবে নিত্যবিহারই ন্থৃচিত হইয়াছেন । 
যথ।-_-“ভুবনং ভবনং বিলাসিনীভ্রী”-_প্রীকষ্ণকর্ণ। মত ১*২। এই 
শ্লোকের টীকায় 'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোম্বীমীচরণ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, 7 

* * * ইদং পরকীয়াসংখানৃত্যৎকিশোরীকুলৈঃ সহ 
রাসাদিকেলিময়-ত্বচ্চরিতং বিচিত্রমতিসব্বোত্তমমেব ময়া সেব্য- 


৮২ ] শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্ি্ডা 


মিতি ভাবঃ”। এই যে পরিদৃশ্তমান 'ন্ৃত্যপরায়ণা পরকীয়। 
অসংখ্য-রমণীগণ সহ আপনার রাসবিলাদিময় অতি বিচিত্র 
চরিত্র, ইহাই আমার সেব্য। ইহাদ্বারা স্চিত হইল থে, স্্রীবিদ্ব- 
মঙ্গল ঠাকুর সেই অপ্রকটসময়েও ভৌমব্রজে পরকীয়াভাবে 
নিত্যলীল৷ সাক্ষাংকার করিয়াছিলেন । এজন্য প্রীগৌরন্ুন্দর 
অপ্রকট ব্রজে পরকীয়াভাবে নিত্যলীলার নিদর্শনস্বরপ এই 
*প্রীকৃষ্ণকর্ণ!মৃত” প্রাপ্ত হইয়৷ যত্বসহকারে লিখাইয়া আনিয়া- 
ছিলেন। বলা বাহুল্য গোলোকস্থ স্বকীয়াভাবের নিত্যলীলার 
নিদর্শন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পক্রহ্গসংহিতা* আনয়ন করিয়া 
ছিলেন। 

প্রীগৌরহুন্দরের আস্বাদিত, শ্রীরূপ রদ্ুনাথের সাক্ষাদনু- 
ভূত, পূর্ববমহা'জন শ্রীসীলাশুকের প্রতাক্ষীকৃত-_-এই ভৌমব্রজস্থ 
অপ্রকট প্রকাশগত পরকীয়াভাবের নিত্যলীলা, শ্রীপাদগণের 
অতীব রহস্তসম্পত্তি। এজন্য শ্রীরপ গোস্বামীপাদ ব্রজ-পরকীয়াঁর 
নির্দোধস্ব খ্যাপন-প্রসাঙ্গে বলিয়াছেন,_“ক্রজেন্্রনন্দনতেন সুষ্ঠু 
নিষ্ঠামুপেয়ুষঃ ৷ যাসাং ভাবন্ত সা যুদ্রা তন্তক্তৈরপি ছূগমা* ॥ 
উজ্জলনীলমণি__কৃষ্ণবল্লভা | শ্রীজীৰগোম্যামীপাদও বলিয়াছেন, 
__“তন্মিন্নৌপপত্যসাধারণদৃষ্টিবহিমুথানামেব জায়তে, তান্‌ প্রতি 
তু নেদং শান্ত্রং প্রকাশ্টাতে ইতি ভাব$” ।-_-এ টাকা । স্থতরাং 
বহ্িমুখ*্জনসকল ব্রজ পরকীয়াভাবকে জাগতিক কামময় কুৎসিৎ 
ভাব মনে করিয়া অশেষ অপরাধে নিপতিত হইবে ভাবিষ়্া 


ভ্ীকফ্ণ-ববশ্রহের নিত্যন্থ [৮৩ 


গোবিদ্দ-শরীর নিত্য, ভাহার সেবক সত্য, 
বন্দাঘন-ভূমি তেজোময় । 


8187) -5৬:4 18188888852) 


শ্রীজীব গোস্বামীচরণ ভৌমব্রজস্থ অপ্রকট প্রকাশগত পরকীয়া- 
ভাবময় নিত্যলীল! স্দূঢ় আঁবরণের ভিতর রক্ষা করিয়াছেন 
প্রকাশ্টভাবে কোন কথাই না বলিয়া স্বকীয়াস্থান উর্ধতন গোলক 
হইতেই ভৌমব্রজে অবতার বর্ণন করিয়াছেন এবং অপ্রকটকালে 
গোলোকবিহারীর গোলোকেই প্রবেশ বর্ণন করিয়াছেন, ব্রজ- 
নাথের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই | এজন্য তিনি গোলোৌকনাথকে 
লক্ষ্য করিয়াই প্রকটে মান্্ পরকীয়াভাৰ এবং অপ্রকটে স্বকীয়! 
ভাব দেখাইয়াছেন, ব্রজনাথকে লক্ষ্য করিয়া নহে। অতএব 
প্রকাশভেদে ভৌমব্রজের 'অপ্রকটে ঘে “পরকীয়াভাবে নিত্য 
বিহার” হইতেছেন তাহা নিষেধ করা শ্রীজীবগোম্ামীচণের 
অভিপ্রায় নহে, বস্তুতঃ ব্রজের পরম রহমত সম্পত্তি বলিয়া উহা 
এবযজ্ঞান সন্তরান্ত ভক্তগণ ও বহিমুখ জনসকলের নিকট গোপন 
করিয়া রাখাই তদীয় হার্দী ॥ ৬৫॥ 
শ্রীকুষ্ণ-বিগ্রহের নিত্যত্ব_ 

গোবিন্দ শরীর নিত্য--প্রীকঞ্ের শ্রীবিগ্রহ নিত্য | জীবের 
ঘেমন দেহ ও দেহী ভিন্ন বস্তু, প্রীগোধিন্দের তেমন নহে। জীবের 
দেহী--আত্মা চৈতন্তকণ অতএব নিত্য; কিন্তু জীবের দেহ 
প্রাকৃত উপাদানে গঠিত জড় অতএব অনিত্য। শ্রীগোবিন্দের 


৮৪ ] ্ীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্ডিকা 


তাহাতে যমুনা জল, করে নিত্য ঝলমল, 
তার তীরে আষ্ট কুঞ্জ হয় 1৬৬1 


দেহ-দেহী ভেদ নাই ( দেহ+দেহিসভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্ভৃতে 
কচিৎ )। শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়, তদীয় 
শ্রীবিগ্রহ এই স্বরূপ হইতে পৃথক্‌ বন্ত নহেন (-_“্যদাত্মকো 
ভগবান্‌ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ”_ গীঠকভাস্ )। বন্তুতঃ অখণ্ড সচ্চিদ 
নন্দময় স্বরূপই ঘনীভূত অবস্থায় শ্রীবিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান 
আছেন । ক্ষীরের পুর্তলের সব্র্বাবয়ব যেমন ক্ষীরেই পরিপূর্ণ, 
তেমন সচ্চিদানন্দঘন শ্রীগোবিন্দের করচরণাদি সব্র্বাবয়ব সচ্চিদা- 
নন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে (“আনন্দমাত্রঃ করপাদমুখোদরা দিঃ 
সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবজ্জি হাতআ্মা*__ শ্রুতি )। অত এব গ্রীগোবি- 
নদের শ্রীবিগ্রহ নিত্য সত্য । তাহার সেবক সত্য-__শ্রীগোবিন্দের 
দাস সখাদি পরিকরগণ সকলই সচ্চিদানন্দন্বরূপ-_নিত্যসিদ্ধ । 
এমন কি শ্রীগোবিন্দের এ সকল পরিকরান্ুগত--জাগতিক 


ভক্তগণও তৎকপায় নিত্য সত্য সচ্চিদানন্দ কলেবর প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। 


 শ্রীরন্দাবন-তত্ব_ 
শ্ীবন্দাবনভূমি তেজোময়--প্রীগোবিন্দের নিত্যধাম ্ীবন্দা- 
বনও তদীয় শ্রীবিগ্রহবৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অতএব জ্যোতির্শয় 


শ্রীবুন্দাবন-তত্ব [৮৫ 


শীতলকিরণ কর, কল্প তরু গুণধর, 
তরুলতা ষড়খতু-শোভা । 


০2... .:১২-- পা লিপ সি শিল্পা স্তন 


( চিদানন্দময় ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বসত (--তাসাং মধো সাক্ষাৎ 
্রহ্মগোপালপুরী ঠি*--গোপালতাপনী শ্রুতি )। 


তাহাতে যমুনা জল, করে নিত্য ঝলমল--“নিত্য ঝলমল” 
এই দুইটি পদ প্রয়োগ দ্বারা যমুনারও এ প্রকার নিত্যতা ও 
সচ্চিদানন্দ স্ববপতা কথিত হইল ( “কালিন্দীয়ং স্থযুম্নাখ্যা পরমা- 
মৃতবাহিনী” _ শ্রীকৃষ্ণ সঃ-_বুঃ গোঃ )। 


“তাহাতে যমুনা্ঞল” ইত্যাদি শেষার্দ-স্থলে এরূপ পাঠীস্তর 
আছে যথা-_“ত্রিভুবনে শোভাসার, হেন স্থান নাহি আর, যাহার 
স্মরণে প্রেম হয়”। এরূপ পাঠে স্ৃচিত হয় এই পূর্বেবাক্তরূপ 
সচ্চিদানন্দময় বিভুবন্ত ্রীবৃন্দীবন, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই পৃথিবী- 
তেই বিরাজমান আছেন; স্বরূপে স্বগ্রকাশ জ্যোতি বিভুবস্ত 
হইয়াও প্রাকৃতনেত্রে উহা প্রাকৃত জগতের মতই প্রতীয়মান 
হইতেছেন, আবার কোন'কোন ভাগ্যবান্‌ উহার স্বরূপ-সাক্ষাৎ- 
কারও প্রাপ্ত হন ( বিশেষতস্তাদুগলৌকিকরূপত্ব ভগবন্লিত্যধামত্ধে 
তু দিব্যকদন্বাশোকাদি-বৃক্ষাদয়োইপ্যগ্ভাপি মহাভাগবতৈঃ সাক্ষাৎ- 
ক্রিয়ন্তে ইতি প্রসিদ্ধেঃ__প্ীকৃষ্ণ সঃ)। এই শ্রীবৃন্দীবনের স্মরণে 
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয় ॥ ৬৬ ॥ 


৮৬ ] শ্ীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্ড্রিকা 


পৃর্ণচন্দ্র-সমজ্যোতি, চিদানন্দময় মৃত্তি 
মহালীলা৷ দরশন লোঁভা ॥৬৭1 

গে!বিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়, 
বিহরে মধুর অতি শোভা ৷ 

ছু"হু প্রেমে ডগমগি, দৌহে দোহ] অনুরাগী, 
ছু'হু রূপে ছুহু মন লোভা ॥৬৮1 

ব্রজপুর বনিতার, চরণ আশ্রয় সার, 
কর মন একান্ত করিয়া। 

অন্ত বোল গণ্ডগোল, না শুনিগ উত্তরোল, 


রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া 1৩৯ ॥ 


০০০০৭ 


উত্তরোল উত্তরলঃ ॥ ৬৯ ॥ 


শীতল কিরণকর-_শীতলকিরণ-_চন্দ্র। সেই চন্দ্রের 
কিরণে রঞ্রিত, স্বর্গয় কল্পতরু হইতেও সমধিক গুণশালী নিত্য- 
সিদ্ধ বৃক্ষলতা৷ ও বড় খতু দ্বারা শ্ত্রীবৃন্দাবন সতত শোভমান | 

তাদৃশ শোভাশালী শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণচন্ত্র অপেক্ষাও স্ুশী- 
তল অঙ্জজ্যোতিপুর্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ মহামোহন লীলাবিলাঁস- 
যুক্ত লোভনীয় দর্শন শ্রীগোবিন্দ চতুষ্পার্বববর্তিনী অনুরাগবতী ব্র্- 
সুন্দরীগণসহ নিত্য বিহার করিতেছেন । ছুহু'-প্রীকষ্চ ও শ্রীরাধা ॥ 

মনংশিক্ষা-_ 
রে মন! অন্থুরাগিনী ব্রজাঙ্গনাগণের চরণাশ্রায় একান্ত 


মনঃশিক্ষা [ ৮৭ 


পাপ-পুণ্যময় দেহী, _সকলি অনিতা এহি, 
ধন জন সব মিছা ধন্দ। 

মরিলে যাইবে কোথা, না পাঁও তাহাতে ব্যথা, 
তবু নিতি কর কাধ্য মন্দ ৭০ 

রাজার যে রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট, 
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়। 

হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই, 


তারে মন সদা কর ভয় ॥ ৭১॥ 

ভাবে সার কর: যেহেতু ব্রজজাঙ্গনাগণের চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে যুগল- 
উজ্জবলরস-মা ধূর্ধ্য আস্বাদনের অন্য উপায় নাই । অতএব ব্রজাঙ্গনা 
গণের চরণানুগতি বার্তা ভিন্ন অন্য যত কিছু বোল-__কথা? সৰ 
গণ্ডগোল- কোলাহল মাত্র, তাহা কদাচ শ্রবণ করিবে না। 
উত্তরোল-_উচ্ছলিত প্রেমবেগ হৃদয়ে ধারণ করিবে, বাহিরে 
প্রকাশ করিবে না ॥ ৬৯ ॥ 


ুগলচরণে অনুরাগ লাভেচ্ছু রাগান্থ্গীয় সাধককে সতত 
দেহদৈহিক বিষয়ে বিরক্ত থাকিতে হইবে । যেহেতু বিষয়ে আবেশ 
থাকিলে গ্রীকষ্কান্ুরাগ লাভ সুদূরপরাহত | এক্তত্য দেহদৈহিক 
অনিত্যতা পর্ধ্যালোচনা, রাগানুগীয় সাধকের একান্ত হিতকর । 
এই অভিপ্রায়ে গ্রীল ঠাকুর মহাশয় সাধ্যসাধন তত্ব বর্ণনের 
আনুষঙ্জিকভাবে স্বীয় মনকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈরাগ্য উপদেশ 
করিতেছেন, “পাপপুণ্যময় দেহী” ইত্যাদি ব্রিপদী দ্বারা ॥৭*-৭১॥ 


৮৮ ) শ্রী শ্রীঞ্জেম ওক্তি-চক্দ্রিকা 


পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপী জন, 
তারে মনু দুরে পরিহরি। 

পুণ্য যে স্থখের ধাম, তার না লইহ নাম, 
পুণ্য মুক্তি ছুই ত্যাগ করি 1৭২1 

প্রেমভক্তি স্থধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি, 
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়। 

নিরস্তর সুখ পাবে, সকল সম্তাপ যাবে, 


পরতত্ব কহিল উপায় ॥ ০৩॥ 


পাপে না করিহ মন ইত্যাদি ।_ পাপকর্মে অভিনিবেশ 
থাকিলে চিত্ত মলিন হয়, শ্রীভগবল্লীলাদি স্ষস্তি পায় না। পুণ্য 
যে শখের ধাম__যদ্দার! ন্বর্গাদি স্থুখলাভ হয়, সেই পুণ্য কন্মও 
ভক্তিবাসনার আবরক । পুণ্য মুক্তি ইত্যাদি_ যদ্দ্ব রা জন্মমৃত্যু- 
রূপ সংসার ছুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেষ্ট মুক্তিবানাও হৃদয়ে 
জাগরুক থাকিলে ভক্তিদেবী দূরে সরিয়া যান _ক্দাচ ভক্তিলাভ 
হয় না। অতএব পাপ পুণ্য ও মুক্তি_-এই তিনকেই ভয় করিবে, 
ইহার কোন একটারও প্রবৃত্তি যেন হৃদয়ে স্থান না পায় ॥ ৭২ 


প্রেমভক্তি অমৃত সারবৎ স্থখময়। এতন্তিন্ন ভুক্তিমুক্তি 
প্রভৃতি সমস্তই ক্ষারনিধি__লবণ সমুদ্রের ন্যায় তীব্র দুঃখ প্রদ | 
অতএব ভুক্তিমুক্তি বাসন! পরিত্যাগ করতঃ সতত প্রেমভক্তিরূপ 
অমৃতসাগরে ডুবিয়া থাকিলে অখণ্ড আনন্দ লাভ হইবে এবং 


মনঃশিক্ষা [ ৮৯ 


অন্যের পরশ যেন, নহে কদাচিৎ হেন, 
ইহাতে হইবে সাবধান । 
রাধাকৃষ্ণ-নাম গান, এই সে পরম ধ্যান, 
আর না করিহ পরমাণ ॥ ৭৪ ॥ 
কন্মমী জ্ঞানী মিশ্রাভক্ত, না হবে তার অনুরক্তঃ 
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন। 
ব্রজ-জনের যেই মত. তাহে হবে অন্ুরত, 


এই সে পরম-তত্ব ধন ॥ ৭৫॥ 


অন্তের-_ যোগি-্যাসি- কণ্মি জ্ঞানি-প্রভৃতীনাং । কদাচিৎ 
আপগ্ঠপি যথা স্পর্শনং ন ভবেৎ তথা সাবধানো ভবামি 1৭81 


আনুষঙ্গিকভাবে নিখিল ছুঃখরাশির আত্যস্তিক নিবৃত্তি ঘটিবে ; 
রেমন! পরমানন্দ লাভের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় তোমাকে 
বলিলাম ॥ ৭৩ । 


অন্যের পরশ ইত্যাদি - বিপদ্‌ সময়েও যেন যোগী ন্তাসী 
কম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তজনের সঙ্গ স্পর্শ না ঘটে। সতত 
গ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম কীর্তন ও রূপ ধ্যান করিবে । এতন্ডিন্ন জ্ঞান- 
কর্মাদি কোনও সাধনকে প্রমাণ__কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে 
না॥ ৭৪ 

কম্মী জ্ঞানী ইত্যাদি__কন্ম জ্ঞানীর সঙ্গ তো ত্যাগ 
করিবেই এমন কি কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান 


৯০. ] শ্রীশ্রী প্রেমভক্তি-চক্দ্িকা 


প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেম কথা, 
নামমন্ত্রে করিয়া অভেদ। 

আস্তিক করিয়া মন, তজ রাঙ্গা শ্রীচরণ, 
গ্রন্থি পাঁপ হবে পরিচ্ছেদ ॥৭৬ 

রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, তাতে সব সমর্পণ, 


শ্রীচরণে বলিহাররি যা । 


কারীদের সঙ্গও বঙ্জন করিবে । শুদ্ধ ভজনেতে-_ _অন্যাভিলাষিতা। 
শৃন্ত হইয়া ভক্তি-আধরক কর্ণা-জ্ঞানাদি বর্জন পূর্বক, যাহাতে 
শ্রীকৃষ্ণের সখ হয় এমত ভাবে শ্রীকৃষণনুশীলন ( কৃষ্ণর্থে নিখিল 
চেষ্টা ) রূপ বিশুদ্ধা তক্তি অনুষ্ঠানে মন দাও। ব্রজজনের 
ইত্যাদি-_ শ্রীকৃষ্ণের স্থখকর কার্ধোর রীতিনীতি, একমাত্র ব্রজ- 
বাশীজ্ঞন সকলই জানেন, এজন্য নিজাভিলফিত ব্রজজনবিশেষের 
ও তদীয় রাগভক্তি রীতি সকলের অনুসরণ কর অর্থাৎ ব্রজজনানু- 
গতভাবে শ্রীকঞ্চতজনে রত থাক। এইসে ইত্যাদি-__ঈদৃশ 
রাগানুগাভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনতত্ব বূপ সম্পত্তি ॥ ৭৫ ॥ 


রাগানুগীয় সাধকের প্রার্থনীয়_ 


শুদ্ধভাবে_সর্ববতোভাবে স্বশ্খান্ুসন্ধান বর্জন পূর্বক, 
একমাত্র শ্রীযুগলের স্থখানুসন্ধান তৎপর হইয়া । নামমন্ত্রে করিয়া 
অভেদ-_শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও অষ্টদশাক্ষরাদি গোপালমন্ত্র 
অভেদ ভাবন] করিয়া । অথবা “নামচিস্তামণিঃ কৃষ্শ্চৈতন্যারস- 


রাগানুগীয় সাধকের প্রার্থনীয় ঠা, 


ছু" নাম শুনি শুনি, ভক্তমুখে পুনি পুনি, 
পরম আনন্দ ল্ুখ পা 1৭৭| 

ছেম-গৌরি তনু রাই, জীখি দরশনে চাই, 
রোদন করিব অভিলাষে। 

জলধর ঢর উর, অঙ্গ অতি মনোহর 


রূপে গুণে ভূবন প্রকাশে 1৭৮1 


সখীগণ চারি পাশে, সেবা! করে অভিলাষে, 
পরম সে সেবা স্থুখ ধরে। 


ছু" নাম-_শ্রীরাধা-কৃষ্ণনাম ॥ ৭৭ ॥ 


বিগ্রহঃ” ইত্য।দি বাক্যান্ুসারে নামাত্মক মন্ত্রে ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ 
অভেদ জ্ঞান করিয়া । আস্তিক করিয়া মন__অন্তশ্চিন্তিত তৎ- 
সেবোপযোগি-দিদ্বস্বরূপগত অভিমান ও নিজাভীষ্ট প্রতি স্বীর 
সন্বন্ধ জাগাইয়া ॥ ৭৬-৭৭ ॥ 

হেম গৌরি তনু রাই ইত্যাদদি_ন্বর্ণবৎ গৌরকাস্তিধারিণী 
গ্রীরাধাকে নয়নে দর্শন করিবার অভিলাষে রোদন করিৰ ৷ জল- 
ধর ঢর ঢর ইত্যাদি_-জলপূর্ণ নবমেপবংকাস্তি শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৭৮॥ 


সবীগণ চারিপাশে ইত্যাদি__প্রীললিতাদি সখীগণ ও 
শ্রীরপমঞ্জরী প্রভৃতি, শ্রীরাধামাধবের চতুদ্দিকে থাকিয়া সতত 
নব নবায়মান অভিলাষের সহিত সেবা করিতেছেন এবং সেই 


৯২] শ্রী শ্প্রেমভক্তি-চন্ড্রিকা 


এই ভে মনে মোর, এই রসে হৈঞা ভোর, 
নরোত্তম সদাই বিহরে ॥ ৭৯ ॥ 


রাধাকৃষণ করে"! ধ্যান, স্বপনে না বল আন, 
প্রেম বিনে আন নাহি টাউ। 
যুগলকিশোর প্রেম, লাখবাণ যেন হেম, 


আরতি পিরীতি রসে ধ')াউ ॥৮০1 
0.১ 41188718988888,4985 511 


আরতি পিরীতি রসে ধণ্যাউ-_আর্ত্যা প্রীতিস্থখস্বরূপত্থেন 
ধ্যানং কুরু। হে মনঃ! ইতি শেষঃ 0৮০ 


সেবায় শ্রীরাধামাধবকে সুখী দেখিয়া তাহারা পরম সুখানুভব 
করিতেছেন । শ্রীললিতাদি ও শ্রীরপমঞ্জরী প্রভৃতির অন্ুগত- 
ভাবে এই যুগল-সেবাস্্খ আত্বাদনই রাঁগানুগীয় সাধকের একমাত্র 
অভিলষণীয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_এই ভণে ইত্যাদি ।৭৯1 

যুগল-কিশোর প্রেম, লাখবাণ যেন হেম-_বাঁণ-_পুট, 
্র্ণাদির ময়ল! দূৰ করিয়া উজ্জ্বল কনিবার নিমিত্ত, অগ্সিতে দগ্ধ 
করার নাম বাণ বা পুট। পাঁচ বার পুট দিলেই স্বর্ণ বিশুদ্ধ ও 
উজ্জল হইয়া থাকে, ন্বর্ণকৈ পাচ বারের অধিক পুট দেওয়া যায় 
না। কিন্তু কোথাও যদি বন স্বর্ণ থাকে, বিশুদ্ধতা ও 


* টিয়ার মনতন্্ব মোর। অর্থ-_মনতন্থ-_-মনঃ 
কল্পিত সিদ্ধদেহ। 


একান্তিকভক্ত-রীতি [ ৯৩ 


জল বিন্ু যেন মীন, ছুঃখ পায় আয়ুহীন, 
প্রেম বিনা সেই মত ভক্ত। 
চাতক জলদ গতি, এমতি একান্তরীতি, 


জানে যেই সেই অন্ুরক্ত ॥৮১।॥ 


উজ্জলতার তাহা যেমন জগতে অঃ তেমন টানািসারের 
প্রেম বিশুদ্ধতা ও উজ্জ্লতায় অতুলনীয় । আরতি পিরীতিরসে 
ধ্যাউ-_-অতএব রে মন! আর্তিসহকারে ্রীযগলকিশোরকে 
প্রীতিম্থখস্থরূপ (ভালবাসার যুক্তি ) জ্ঞানে ধ্যান কর ॥ ৮০ ॥ 


এঁকান্তিকভক্ত-রীতি-_ 

*্াহার] সর্বতোভাবে অন্যাপেক্ষা ( অর্থাৎ দেহদৈহিক- 
স্থখবাসনা, এমন কি মুক্তিবাসনা পর্যন্ত ) বর্জন পূর্বক একান্ত 
( শ্রীযুগলকিশোরে একনিষ্ঠ বা শরণাপন্ন ) হইতে পারিয়াছেন, 
একমাত্র তাহারাই প্রেমভক্তিলাভে অধিকারী” । এই অভিপ্রায়ে 
শ্রীল ঠাকুর মহাশয় একান্ত ভাক্তের রীতি বলিতেছেন__-জলবিনা 
ইত্যাদি-_মংস্ত যেমন জল বিনা ছটপট করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করে প্রেম বিনা একাস্তিক ভক্তের অবস্থাও তদ্রেপ হয় । চাতক 
জলদ-গতি-_চাতক যেমন প্রাণ গেলেও মেঘনিমুক্ত জল ভিন্ন 
পান করে না, একান্তিক ভক্তও সেইরূপ হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও 
প্রেমামৃত বন্ধ শ্রীযুগলকিশোরের প্রেমবারি ভিন্ন অন্ত কিছু আস্বা- 
দন করেন না ৮১॥ 


৯৪ 


] শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্জ্রিকা 


মরন্দ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন, 
পতিতব্রতা জনের যেন পতি। 

অন্যত্র ন1 চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, 
এই মৃত প্রেমভক্তি-রীতি 1৮২ 

বিষয় গরলময়, তাতে মান স্থুখচয়, 
সে না স্থখ ছুঃখ করি মান। 

গোবিন্দ-বি্ষয় রস, সঙ্গ কর তার দাস, 
প্রেমভক্তি সত্য করি জান ॥৮৩॥ 


মরন্দ ভ্রমর যেন ইত্যাদি--আমরের নিষ্ঠা যেমন পুষ্প- 
মকরন্দে, চকোরের নিষ্ঠা যেমন চন্দ্রের স্ুধাতে পতিব্রতা রমণীর 
নিষ্ঠা যেমন পতিতে, এঁকান্তিক ভক্তের নিষ্ঠা সেইরূপ একমাত্র 


যুগলকিশোরের চরণারবিন্দে ॥ ৮৯ ॥ 


শব্দ 


মন:শিক্ষা_ 


বিষয় গরলময়--প্রীকৃত বিষয় সকল বিষময় । গোবিন্দ 
বিষয় রস-_ইব্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্তুর নাম বিষয়। শ্রীগোবিন্দের 
-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ” এই সকল বিষয়ই রসম্বরূপ অর্থাৎ 
প্রমানন্দময় । সঙ্গ কর তার দাস-রে মন! যদি এই সকল 
বিষয় "মাম্বাদনে সুখী হইতে চাও, তবে শ্রীগোবিন্দের ভক্ত সঙ্গ 


কর॥৮৩॥ 


মনঃশিক্ষা [ ৯৫ 


মধ্যে মধ্যে আছে ছুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট, 
গুণকে বিগুণ করি মানে। 

গোবিন্দ বিমুখ জনে, ্ত্তি নহে হেন ধানে, 
লৌকিক করিয়া সব জানে 1৮৪1 

অজ্ঞান-বিমুগ্ধ ঘত, নাহি লয় সত মত, 
অহঙ্কারে না জানে আপনা । 

অভিমানী ভক্তি হীন, জগমাঝে সেই দীন, 


বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥৮৫1 


দৃষ্টি করি-__্ীকফ্ণভক্তানাং প্রেমাচরণং দৃষ্ট॥ ॥ ৮৪ । 


মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট ইত্যাদি-_কৃষ্ণ বহিমু্খ বহু ছুষ্ট 
জন আছে, ষাহারা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রেমাচরণ দর্শন করিয়! 
রুষ্ট হয়, প্রেমিক ভক্তগণের প্রেমানন্দোখ নৃত্য-গীত-হাস্ত-রোদ- 
নাদি গুণ সকলকে দোষ ( উন্মাদোথ ) বলিয়া মনে করে। হেন 
ধনে-__প্রেমরূপ মহাধন ॥ ৮৪ ॥ 

অজ্ঞান-বিমুগ্ধ যত ইত্যাদি_যাহারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতুক 
অবিদ্যা কুহকে মোহদশা! প্রাপ্ত অর্থাৎ “আমি কর্তা, আমি ব্রাহ্মণ, 
আমি ক্ষত্রিয়” ইত্যাদি মায়! বিধর্তে নিপতিত, তাহারা মায়াতীত 


সাধুভক্তগণের উপদেশ গ্রহণ করে না। অহঙ্কারে না জানে 
আপনা-__এঁ সকল বহিমুখজন আমি কর্তা আমি ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি 


৯৬ ] রী ্রীপ্রেমভক্তি-চক্দ্রিকা 


আর সৰ পরিহরি, পরম নাগর হরি, 
সেৰ মন করি প্রেম-আশা। 

এক ব্রজরাজ-পুরে, গোবিন্দ রসিকবরে, 
করহ সদাই অভিলাষা 1৮৬1 

নরোত্তম দাস কহে, সদ। মোর প্রাণ দহে, 
হেন ভক্ত-সঙ্গ না পাইয়া । 

অভাগ্যের নাহি ওর, মিছায় হইলু* ভোর, 


ছুঃখ রহে অশ্তরে জাগিয়া ॥৮৭1 


এক ব্রজপুরে-__ব্রজমগ্ডলে ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ 


মায়াময় অহঙ্কার হেতু, “আমি শ্রাকৃষ্ণের নিত্যদাস' এই নিজ 
স্বরূপ জানিতে পারে না ৮৫॥ 


এক ব্রজরাজ পুরে ইত্যাদি__-একমাত্র ব্রজধামে ব্রজ- 


বিহারী রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীগোবিন্দকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত 
সতত অভিলাষী হও ॥ ৮৬॥ 


শশ্রীকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্গ জনিত সৌভাগ্য ব্যতিরেকে বৈমুখ্য দে ষ 
দুরীভূত হইয়া মায়াবিবর্তরূপ দেহাভিমান বিনষ্ট হয় না এবং 
শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভের নিমিত্ত ও শ্রীযুগলের মাধুর্য আস্বাদনের 
নিমিত্ত লালসা জন্মে না”--এই অভিপ্রায়ে শ্রীল ঠাকুর মহ!শয় 
দৈন্ত সহকারে বলিতেছেন__নরোত্তম ইত্যাদি ॥ ৮৭ | 


মনঃশিক্ষা ?; ৯৭ 


ৰচন্বের অগোচর, বৃন্দাবন লীল্াস্থল, 
স্বপ্রাকশ প্রেমানন্দ ঘন । 


স্বৃতিপ্রপ্ত শ্রীবৃন্দাবন-মহিমা বর্ন করিতোছন |-_ 
বচনের অগোচর--অনিব্বচনীয়। শ্রীরাধামাধবের লীলাস্থল 
শ্রীবন্দাবন (প্রকট অপ্রকট উভয় প্রকাশই ) স্বরূপে সচ্চিদানন্দ 
ময় এবং কৃষ্ণ প্রেম-বিভাবিত কলেবর অতএব স্বপ্রকাশ **। 
যাহাতে প্রকটসথখ নাহি জরামৃত্যুদ্ঃখ-_শ্রীবৃন্দাঁবনের ম্যায় তত্রত্য 
স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই সচ্চিদানন্দময় সকলেরই কলেবর কৃষ্ণপ্রেম- 
বিভাবিত; অতএব মায়াতীত বলিয়া তাহাদের জরামৃত্যু নাই। 
তবে আমাদিগের পরিদৃশ্ঠযমান শ্রীবৃন্দাবনধামের মনুষ্য পশুপন্ষী- 
প্রভৃতি বৃক্ষলতাদির ঘে জরামৃত্যু দেখা যায়, তাহার 
তাৎপর্য এই,_শ্রীবৃন্দাবনের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ প্রাকৃত 
লোচনের গোচরীভূত নহে বলিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাক তানোত্রে 
প্রাপঞ্চিক জগতের তুল্যরূপে দৃষ্ট হয় (“অত্র তু ষৎ প্রাকৃত 
প্রদেশ ইব রীতয়োইবলোক্যান্তে তত্ব শ্ত্রীভগবতীব স্বেচ্ছয়! 
লৌকিক-লীলাবিশেষাঙ্গীকারনিবদ্ধনমিতি জ্ঞয়ম্”_শ্রীকঃ সঃ 
১৭২) । আর লোকলোচনের গোচরীভূত বৃন্দাবনীয় প্রকাশ- 
বিশেষ প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ মিশ্রিত ; শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাকালেও 


স্্প 


* “গোধিন্দ শরীর নিত্য” এই ত্রিপদী ব্যাখ্যায় ৬৬ পৃষ্ঠায় 
বৃন্দাবনের তত্ব দেখুন । 


চু. ] শ্রীশ্রী প্রেমভক্তিচক্জিকা 


যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরা মৃত্যুহ্ঃখ, 
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ || ৮৮ ॥ 
রাধাকৃষ্ণ ছু'হ প্রেম, লক্ষবাণ ফেন হেম, 


যাহার হিল্লোল রসসিন্ধু। 


প্রীবৃন্দাৰনং বিশিন্টি “বচনের অগোচর” ইত্যাদিনা। 
বচনের অপৌচর-_অনির্বচনীয়ং, নির্ববক্তৎমশক্য মিত্যর্থঃ ॥৮৮। 


ঈদৃশ মিশ্রিভাব প্রমাণিত আছে (-ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং 
প্রাকৃতদেহাদিতং ন সম্ভবতীতি, অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিক- 
মিশ্রত্বাং”-__লগুতোষণী ১২৯1৮ )। অতএব দৃশ্যমান প্রকাশে 
যে সকল প্রাপঞ্চিক দেহধারী মনুষ্ত-পশু-পক্ষ্যাদি ও বৃক্ষলতাদদি 
আছে, তাহারাও স্ীধাম প্রভাবে প্রাপঞ্চিক দেহাবসানে সচ্চিদা- 
নন্দময় দেহ অবশ্য প্রাপ্ত হইবে (-ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম 
ধামৈৰ কেবলম্‌। অত্র যে পশবে৷ পক্ষি-বৃক্ষাঃ কীটা নরামরাঃ। 
যে বসস্তি মমাধিষ্ড্যে মৃতা যাস্তি মমালয়ম্া৮-_কৃঃ সঃ ১০৬ অঃ)। 
এই অভিপ্রায়ে শ্রীবৃন্নাবনীয় দৃশ্যমান জরামৃত্যুধর্শ্ম-সম্পন্ন স্থাবর 
জঙ্গম সকলেরও ভাবী সচ্চিদানন্দময় দেহের অপেক্ষায় “নাহি 
জরামৃত্যুছুঃখ” ইত্যাদি স্বরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৮৮ ॥ 

বাহার হিল্লোল রসসিন্ধু-_শ্রীরাধাকৃষ্চের প্রেম শ্রীবৃন্দা- 
বনীয় লীলারস-সাগরের তরঙ্গ স্বরূপ । চকোর-নয়ন-প্রেম 
ইত্যাদি__হে শ্রীরাধাকৃঞ্ণ যুগল ! তোমাদের পরস্পরের মুখচন্দ্রের 


মন:শিক্ষা ১, 


চকোর-নয়ন প্রেম কাম রতি করে ধ্যান, 
পিরীতি-ম্খের ছু'হু বন্ধু |1৮৯।1 
রাধিকা প্রেয়পীবরা, বাম দিকে মনো হরা,* 
কনক-কসর-কাস্তি ধরে? 
অনুরাগে রক্তসাড়ী, নীলপট মনোহারী, 
মণিময় আভরণ পরে ।॥ ৯* || 


যুবয়োমুখচন্দ্রয়োশ্চকোরাবিব যে নয়নে ভয়োঃ প্রেমাণং 
রৃতিকামৌ ধ্যায়তঃ | ঘাহার হিল্লোল ইত্যাদি__-শ্রীবুন্দাবনস্ 
সম্বন্ধে লীলারস এর দি্ধত্তম্ত তবঙ্গরূপঃ শ্রীরাধাকৃঞ্চয়োঃ 
প্রেমাঃ ॥ ৮৯ 1 
নীলপট্র-_কক্ধবর্ণ-সাদৃষ্ঠেন। অন্ুরাগে-অন্থুরাগেণ হেতুন! । 
বামা-__বাম-ম্বভাবা 1 ৯০ ॥ 


রি 


মাধুরধ্যামৃতপায়ী চকোরষুগল-সদৃশ পরস্পরের যে নয়নযুগল, 
তত্তুল্য প্রেমলাভের নিমিত্ত কাম ও রতি সতত ধ্যান করিতেছে ॥, 

অনুরাগে ইত্যাদি--্রীরাধিক', শ্রীকঞ্চান্থরাগহেতু রক্তবর্ণ 
সাড়ী পরিধান করতঃ কৃষ্তবর্ণ সাদৃশ্য হেতু রক্তসাড়ীর উপর নীল 
পট্রবন্্রের ওর্ণ। পরিধান করেন। অনুরাগ অন্তরের বস্তু বলিয়াই 
রক্তুসাড়ী অন্তরীয় বস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন ॥ ৯০ ॥ 


« পাঠান্তর-_বামা দিক্‌ মনোহরা। অথবা বাম অঙ্গে 
মনোহর! । 


১০৯০] শ্ীত্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিক্গ 


কররে লোচন পান, রূপলীলা ছু ধ্যান, 
আনন্দে মগনা সহচরী। 
বেদবিধি অগোচর, রতন-বেদীর'পর০ 
সেব নিতি কিশোর কিশোরী ॥।৯১।। 
ছুর'ত ভজন হেন, নাহি ভজ হরি কেন, 
কি লাগিয়া মর ভববন্ধে। 
ছার অন্ত ক্রিয়াকন্ম, নাহি দেখ বেদ বর্ণ” 
তক্তি কর কবপদ ছন্ৰে ।।৯০)। 
বিষয় বিষম গতি, নাহি তজ ব্রজপতি, 
শ্রীনন্দ-নন্দন স্থখসার | 
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ, 


সর্বনাশ জনম বিকার । ৯৩|। 


রা -.....-০484842254...... 
আনন্দে ইত্যাদি_-সখ্য এবং কৃত! আনন্দে মগ্না ভবস্তি 1৯১ 
ভি... ১4481905758, 
করয়ে লোচন পান ইত্যাদি_সধীগণ সেই প্রেমিক 
ধুগলের রূপমাধুরধা নয়ন ছারা পান করা এবং লীলামাধূরধ্য গান 
করিয়া আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। অতএব রে মন ! যদি আনন্দ 
আন্বাদন করিতে চাও, তবে শ্রীবৃন্দাবনে বৃত্ববেদী উপর বিরাজমান 
বেদবিধি অগোচর শ্রীকিশোর-কিশোরীকে সতত সেবা কর ॥ 
| ॥ ৯১--৯৩॥ 


মনঃশিক্ষা [ ১১ 


দেহে না করিহ আস্থা, সন্নিকটে যম শান্তা 
ছুঃখের সমুদ্র কর্ম্গতি | 
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধূশান্ত মত যজ, 
যুগল চরণে কর রতি। ৯৪ | 
জ্ঞান কাণ্ড কর্ম কাণ্ড, কেবল বিধর ভাগ, 
অধূৃত বলিয়া যেবা খায়। 
সানা যোনি সদ! ফিরে, কদর্ধ্য ভক্ষণ করে, 


তার জন্ম অধঃপতে যায় 11৯৫|। 


দেহে না করিহ আস্থা-__দেহেইস্মিন্‌ আস্থাং মা কুরু, 
দেঙাভিমানং মা কুরিবত্যর্থ; ॥ ৯৪ ॥ 


দেখিরা শুনিয়া__পৃর্ের্বাক্ত “বিষয় গরলময়” ইত্যাদি 
স্থলে বরিত প্রাকৃত বিষয়ের বিষময় ফল, জদ্ম-মরণাদি সংসার 
যন্ত্রণা ও দেহের অনিত্যতা৷ সাক্ষাৎ দেখিয়া এবং শাস্ত্র দিতে শুনিয়া 
তাহা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সাধু ও শাম্ত্রমতামুসারে 
শ্রীরাধাকুষ্ণ যুগল চরণ ভজন কর ॥ ৯৪ || 

জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড উভয়ই ভক্তি বিবজ্জিত বলিয়া 
কেবল ছুঃখময় | নানা যোনি সদ! ফিরে_জ্ঞানীগণ অভিমান 
হেতু “ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্” এই তিনির অনাদর নিবন্ধন, মুক্তিপথ 
হইতে ভুষ্ট হইয়া পুনঃ কর্মনৃত্রে আবদ্ধ হয় ও জন্মাদি ছুঃখ ভোগ 


১] শ্রীশ্রীপ্জেমভক্তি-চক্দ্রিকা 


রাধাকৃষে নাহি রতি, অস্ত জনে বলে পতি, 
প্রেমভক্তি রীতি নাহি জানে । 

নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান, 
বৃথা তার সে ছার জীবনে 1৯৬ 

জ্ঞান কর্ম করে লোক, নাহি জাঁনে ভক্তাযোগ, 
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান। 

তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ব জানি, 


প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ 1৯৭॥ 

নাহি শুনি-__শ্রাবণং ন কুরধ্যাম। পরমার্থ তত্ব জানি_- 
পরমার্থতত্বং জ্ঞাতব্যম ॥ ৯৬ ॥ 
করে। কন্মীগণ স্বকৃত বিবিধ কর্্মানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ 
ও সুখ বা! ছুঃখ-রূপ কদর্ধয কর্মফল ভোগ করে ॥ ৯:॥ 

অন্ত জনে বলে পতি-_কণ্মাঁ, পরমপতি শ্রীকৃষ্ণকে তুলিয়! 
শিব ব্রহ্গা্দি অন্ত দেবতাকে পতি বলে। নাহি ভক্তির সন্ধার 
ইত্যাদি--ভত্কি কি বন্ত, ভক্তি করিলে কি হুয় এবং কাহাকে 
ভক্তি কর! কর্তব্য”-_ইহার অনুসন্ধান না ্রানিয়া পরমধ্যেয় 
শ্যামনুন্দর ভ্রীমদনয়োহনকে ভুলিয়া কদ্মাঁ অগ্তদেবতাকে ধ্যান 
করে ।। ৯৬।। 

ভার কথা-_জ্ঞানী ও কন্মীর কথা শুনিবে না । পরমার্থতদ্ব 
ইত্যাদি--প্রেমভক্তিই ভক্তগণের প্রাণ ধন, এই প্রেমভক্তিকে 
পরম পুরুষার্থতত্ব বলিয়া জানিবে ॥| ৯৭ || 


মনঃশিক্ষা 5 


জগত-ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী, 
মধুর মুর্তি লীলা ৰথা। 

এই তত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই, 
তার সঙ্গ করিব সর্বথা 1৯৮ 

পরম নাগর কৃষ্ণ, তাতে হও পতৃষ্ 
ভজ তারে ব্রজভাব লঞা! | 

রদিক-ভকত-সঙ্গে, রহিব পিরীতি রঙ্গে, 
ব্রজপুরে বসতি করিয়া ! ৯৯ ॥ 

শ্রীগুরু ভকত জন, তাহার চরণে মন, 
আরোপিয়া কথা অনুসারে । 

সখীর সর্ধথা মত, হইয়া তাহার যুখ, 


সদাই বিহরে ব্রজপুরে ॥১০*।। 


28038416144/--4৩১১4৯২-৯৯৯ 


তারে শ্রীকষ্ণম্‌। পিরীতিরঙ্গে__যুগল-প্রেমকথা -রঙজেণ 1৯৯। 
বা 5188888831.: 108৮৮ 


জগত-ব্যাপক হরি-_প্রীকৃ্ণ সর্ব্বব্যাপক ও সর্বশ্বর 
অজ ভব 'জ্ঞাকারী-_্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রহ্মা স্থষ্টি করেন, 
টু শিব সংহার করেন । মধুর মূরতি লীলাকথা-্রীক্ষ্ণ যদিও 
সর্বেশ্বর সর্ববনিয়ামক, তথাপি তদীয় শ্রীবিগ্রহ ও লীলাকথা 
পরম মাধূর্ধ্যময়, চিত্ত সম্তরমকারী-শ্বধ্যান্ুরূপ নহে। অন্থান্ 
ভগবংস্বরূপ হইতে ইহাই ্তরীকৃ্ণ স্বরূপের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । 
।। ৯৮৯৯ || 


১০৪ ] শ্রীশ্রী প্রেমভক্তি-চক্দরিকা 


লীলারস-কথা গান, যুগলকিশোর প্রাণ, 
প্রার্থনা করিব অভিলাষে। 
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই, 
কহে দীন নরোত্তম দাসে !১০১।। 
আন কথা না বলিব, আন কথা না শুনিব, 
সকলি করিব পরমার্থ। 
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা, 


ইহা বিনা সকলি অনর্থ |॥১০২। 


কথা অহসারে_ শান্তা সারেণ। হইয়া তাহার যুথ-__ 
সখীনাং যৃথবস্তিনী ভূত্বা। বিহরে-_বিহারং কুধধ্যাম্‌ ॥১০০। 


পরমার্থ_ শ্রীকষ্ণভক্তিঃ।॥ ইহা লালসা | ১০২।। 


আরোপিয়া - ( মন ) অর্পণ করিয়া! । কথা অন্ুসারে-- 


শাস্ত্রবাক্যের অন্ুসরণ পূর্র্বক | সখীর সব্বথা মত-__সর্ব্ব প্রকারে 
সখীগণের মতান্ুবর্তিনী হইয়া || ১০ ॥| 

লীলারস কথা গান ইত্যাদি-_যুগল-কিশোরের রসমযী 
লীলাকথা গান করিব, যুগল কিশোরকে পরাণের পরাণ জীবনের 


জীবন বলিয়া মনে করিব এবং নিজাতীষ্ট যুগল-সেবা সতত 
প্রার্থনা করিব ॥| ১*১ || 


সকলি করিব পরমার্থ--্রীকৃষ্ণ ভক্তিই পরম পুরুষার্থ, 


মন£শিক্ষা 7 ১০৫ 


ঈশ্বরের তত্ব যত, তাহ! বা কহিব কত, 
অনন্ত এপার কেবা জানে। 
ব্রজপুরে প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য, 
ভজ ভজ অনুরাগ মনে |1১০৩।। 
গোঁবিন্দ গোঁকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ-কন্দ, 
পরিবার-গোপগোপী-সঙ্গে । 
নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী যার নাম, 
সথীসঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে ॥১০৪। 
প্রেমভক্তি-তত্ব এই, তোমারে কহিন্ু ভাই, 
আর দর্বাসনা পরিহরি | 
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই, 
প্রেমতক্তি সখী-অন্ুচরী ॥১০৫॥ 


কন্দ__মূলং_যার শ্রীগোবিন্বস্ত || ১০৪।। 


অতএব শ্রীকৃষ্ণতক্তি কথাই বলিব ও শুনিব এবং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতেই 
ইন্ড্রিয় সকলকে নিযুক্ত রাখিব ১০২-১০৩ ॥ 


পরম আনন্দ-__মখণ্ড পরমানন্দ রসময় বিগ্রহ । ধাম-- 
বাসস্থান ॥ ১০৪॥ 


প্রেমভক্তি তত্ব এই ইত্যাদি-__রে ভাই মন ! প্রেমভক্তির 
তত্ব অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনরীতি সকল এপধ্যন্ত তোমাকে বলিলাম 
তুমি অন্য সকল ছুর্র্বাসনা (্বন্থখান্থুস্ধান ) পরিত্যাগ পর্ববক 


১০৬ ] শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্দ্িকা 


সার্থক ভজন পথ, সাধুসঙ্গে অবিরত, 
স্মরণ তজন কৃষ্ণ-কথা 

প্রেমতক্তি হয় যদি, তৰে হয় মনঃশুদ্ধি, 
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥১০৬। 

বিষয় ৰিপন্তি জান, সংসার স্বপন মান, 

নরতন্থু ভজনের মূল। 

অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলা-কথা, 
আর যত হৃদয়ের শুল ॥১০৭। 

রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, 
| অনায়াসে পাবে গিরিধারী। 

রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়, 


তারে মুঠ যাই বলিহারি ॥১০৮। 


শ্রীগুরুর চরণাশ্রায় কর | তাহা হইলে শ্রীগুরু কৃপাতে এইসৰ 
(পুর্ব বণিত) ভজন-প্রণালী প্রাপ্ত হইবে এবং সিদ্ধাবস্থায় 
সধীগণের অন্ুচরী হইয়া সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভ করিতে 
পাইবে ॥ ১০৫ ॥ 

“প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃশুদ্ধি”__ ইহার অর্থ 
৫ম ত্রিপদী ব্যাখ্যায় ৯১০ পৃষ্ঠায় দেখুন ॥ ১০৬ ॥ 

বিষয় বিপত্তি, জান--রে মন ! প্রাকৃত বিষয় সকলকে 
বিপদ বলিয়া জান। সংসার স্বপন মান-__সংসারকে স্বপ্নবৎ মায়ার 


মনঃশিক্ষা [ ১৯৭ 


জয় জয় রাধা-নাঁম, বৃন্দাবন যার ধাম, 
কৃষ্-মন্ুখ বিলাসের নিধি। 

হেন রাধা গুণগান, না শুনিল মোর কাণ, 
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি 1৯০৯। 

তার ভক্ত-সঙ্গ সদা, রসলীলা-প্রেম-কথা, 
যে করে পে পায় হৃনহ্যাম। 

ইহাতে বিমুখ যেই, তার কু সিদ্ধি নাই, 
নাহি যেন শুনি ভার নাম 1৯৯০॥ 

কৃষ্ণনাম গানে ভাই, ব্বাধিকা-চরণ পাই, 

রাধানাম-গানে কৃষ্চন্জ | 
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা, 


ছুঃখময় অন্য কথা ছন্ৰ 1৯১১1 


কুহক মনে কর। অনুরাগে ভজ সদা ইত্যাদি__প্রেমবিভাবিত 
চিত্তে স্বাভীষ্ট লীলা-কথা আন্বাদনই রাগানুগীয় সাধকের পরম 
উপাদেয় ভজনাঙ্গ, এতদ্যতীত অগ্ সবই তাহাদের হৃদয়ের শূল 
গীডাঙ্গায়ক ॥ ১*৭-১৬৮॥ 

নিধি__সাগর । মহাভাবন্বরূপা গ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের 
হথখবিলাসের সাগর অর্থাৎ অফুরম্ত আধার রূপা ( “কিম্বা কৃষ 
ক্রীড়া-পুজার বসতি নগরী”__ শ্রীচৈঃ চঃ )॥ ১০৯ ॥ 


১০৮] শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা 


অহঙ্কার অভিমান, অসং-সঙ্গ অসৎ জ্ঞান, 
ছাড়ি তজ গুরুপাদপদ্পা । 
কর আত্ম-নিবেদন, দেহ গেহ পরিজন” 
গুরুৰাক্য পরম মূহত্ব ॥৯৯১1 
শ্রীকফ্চৈতন্যদেব, রতি-মতি-ভাঁবে সেব, 
প্রেম-রুলপতরু-দাতা ৷ 
ব্রজরাজ-নন্দন, রাধিকা জীবন-ধন, 


অপরূপ এই সব কথা ॥৯১৯৩। 


অহঙ্কার অভিমান ইত্যাদি__“বিগ্তাধাগার কুলাভিমানিনো' 
দেহাদি-দারাতজ নিত্যবৃদ্ধয়ঃ। ইষ্টান্তদেবান্‌ ফলকাজিক্ষিণো 
যে জীবন্ম,তান্তে ন লতম্তি কেশবং॥” “ততো ছুঃসঙ্গমুৎস্থজ্য 
সং সঙ্জেত বুদ্ধিমান্‌” ইতি শ্রীমন্তাগবতোক্তেঃ ॥৯৯২। 


তার-_রাধিকার। ইহাতে--সতত গ্রীরাধিকার ভক্ত- 
সঙ্গে রসময়ী লীলাকথা ও প্রেমকথাতে ॥ ১১০-১১২ ॥ 


শ্রীগোরোপাসনা কর্তব্যতা-_ 


পরমকরুণ শ্রীগৌরস্ুন্দরের কৃপাব্যতিরেকে ব্রজপ্রেম লাভ 
দুর পরাহত, বিশেষতঃ শ্রীগৌরচরণাশ্রিত না হইলে প্রীরাধা- 
চরণের দাস্ত প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব। এজন্য গ্রীগৌর ভজনের 


জ্ীগৌরোপাসন! কর্তব্যতা [ ১০৯ 


নবদ্বীপে অবতরি, রাধা-ভাৰ অঙ্গী-করি, 
তার কান্তি অঙ্গের ভূষণ । 
তিন বাঞ্কা অভিলাধী, শচী-গর্ভে পরকাশি, 


সঙ্গে লঞ্া পারিষদগণ 0৯১৪1 

গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি, 
সাধিলা মনের নিজ কাজ। 

রাধিকার প্রাণপতি, কি ভাবে কান্দয়ে নিতি, 
ইহা বুঝে ভকত সমাজ 1১৯৫| 


অবশ্ঠ কর্তব্যতা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরতত্ব বর্ন করিতেছেন 
-_শ্ীকৃষ্চৈতন্যদেব ইত্যাদি ॥ ১১৩ ॥ 


তিন বাঞ্চা-_শ্রীরাধিকার প্রেম-ম্হিমা কি প্রকার? 
শ্রীরাধা স্বীয় প্রেম দ্বারা যে মদীয় মধুরিমা আস্বাদন করেন সেই 
মধুরিমাই বা কি প্রকার? এবং প্রেম দ্বার মদীয় মধুরিমা 
আস্বাদনে শ্রীরাধিক! যে স্থখান্ুভব করেন সেই ম্ুখই বাকি 
প্রকার? এই তিন বাঞ্া (_-*শ্রীরাধায়াঃ প্রণর মহিমা কীদৃশো 
বানয়ৈব” ) ইত্যাদি__শ্রীচৈঃ চঃ ॥ ১১৪ ॥ 


নিজ কাজ-_শ্রীরাধাপ্রেম দ্বারা স্বমাধুর্ধ্য আস্বাদন ও 
আনুষঙ্গিক ভাবে জগতে রাগানুগাভক্তি প্রচারণ ॥ ১১৫। 


১১৯]. শ্রপ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা 


গোপতে সাধিবে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি, 
প্রার্থনা করিব দৈম্য সদা। 
করি হরি সংকীর্ত্তন, সদাই বিভোল মন, 
ইষ্টলাভ বিন্ু সব বাধা ॥৯৯৬। 
সংসার বাটোয়ারে, কাম-ফণাসে বাদ্ধি মারে, 
ফুৎকার করহ হরিদাস। 
করহ ভকত সঙ্গ, প্রেম-কথা-রস-র, 


তবে হয় বিপদ-বিনাশ ॥৯৯৭| 


অসঙ্টেষ্টা-কষ্ট-প্রদ-বিকট-পাঁশালিভিরিহ প্রকামং কামাি 
প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ। গলে বদ্ধাইন্তেইহমিতি বকভিছর্মপ- 
গণে কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৯৯৭ ॥ 


রাগানুগীয় সাধন_ 
গোপতে সাধিবে সিদ্ধি__রাঁগান্ুুগীয় সাধক গুগ্তভাবে 
অর্থাৎ মনে মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবন] করিয়া রাত্রিদিন শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের কুঞ্জসেবা চিন্তা করিবেন। সাধন নবধা ভক্তি-_-এবং 
সাধকদেহে নববিধা সাধনভত্তির অঙ্গ সকল যথাযোগ্য ভাবে 
(ন্তশ্চিন্তিত-সিদ্ধদেহের সেবার সঙ্গে সামগ্রস্ত রাখিয়া ) অনুষ্ঠান 
করিবেন ॥ ১১৬॥ 


মনঃশিক্ষা-_ 


রেমন! অনাদ্দি কাল হইতে লংসাররূপ বাটপারে 


রসিকভক্ত-সঙ্গ নিষ্ঠা [ ৯৯১ 


্্রী-পুত্র বালক কত, মরি যায় শত শত, 
আপনাকে হও সাবধান। 
মুখ সে বিষয় হত, না ভজিনু হরিপদ, 
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥৯৯৮। 
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ, 
তার সঙ্গ বিন্ু সব শুন্য । 
হয় জন্ম যদি পুন, তার সঙ্গ হয় যেন, 


তবে হয় নরোত্তম ধন্য 0৯৯৯॥ 
তোমাকে গলদেশে কাম-ফাসে আবদ্ধ করিয়া মরিতেছে। তুমি 
শীঘ্র কৃষ্ভক্তগণকে ফুৎকার ( উচ্চৈঃম্বরে নিজ ছুঃখ নিবেদন ) 
করিয়া ডাক, একমাত্র তাহারাই তোমাকে পরিত্রাণ করতে 
সমর্থ ॥ ১১৭-১১৮॥ 

রসিকভক্ত সঙ্গনিষ্ঠা-_ 

স্বজাতীয়-আশয় বিশিষ্ট রসিক ভক্ত-সঙ্গে সতত শ্রীযুগল 

বিলাস-রসকথা-আস্মাদনই রাগানুগীয় সাধকের প্রধান উপ- 
জীবিকা ; সথতরাং তাদৃশ রসিকভক্ত সঙ্গ নিরন্তর প্রার্থনীয়। 
এই অভিপ্রায়ে গ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্বীক্প পরম অন্তরঙ্গ প্রীরাম- 
চন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ বিরহিত হইয়! জন্মান্তরেও তদীয় সঙ্গলাভের 
আকাঙ্খ! করিতেছেন ॥ ১১৯ ॥ ৃ 

ইতি শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-টক্দ্িকার 

ভাবার্থ সমাপ্ত । 


৯৯২. ] ্রী্রীপ্রেমভক্তি-চক্দিক৷ 


আপন ভজন-কথা, না কহিব যথা তথা, 
ইহাতে হইৰ সাবধান । 
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ মোর দোষ, 


প্রণমোহ ভক্তের চরণে ॥৯২০॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূ মোরে বোলান যে বাণী। 
তাহ! কহি_-ভাল-মন্দ কিছুই নাজানি॥ 
লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস। 
প্রেমভক্তি-চক্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস || ৯২৯ || 

ইতি শ্রীপাদ নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়-বিরচিত 
*প্রীস্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা” 


সমান্ত। । 


 ্রীনরীপ্রেমভক্তি চন্্িকা” সম্বন্ধে__ 


জল ইধণগোপাল পা মানত _. 
জল পাঠ করিয়া ভি নর খান ্ুর 
ব্যাথা পড়িলে মন স্বতই আনন্দ-ধারায় আগ্লুত হয়। * * ব্যাখ্যা উল্লেখ 


দু ঘনমাধব ঘেরা, পোঃ-__ রাধাকুণ, জিলা- মথুরা, উত্তর গ্রদেশ। 
টু .... পিন__২৮১৫০৪ 


